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১৫২৮-__বাববের দরবাবের এক সামন্ত মীর বাকি “ar” 
মসজিদ" নিমার্ণ করলেন। 

১৮৫৫-- পার্বতী হনুমান A মন্দির নিয়ে হিন্দু মুসলমান 
সংঘর্ষ। শাহ গোলাম হুসেনের নেতৃত্বে মুসলমানদের বক্তব্য ছিল 
হনুমানগতী মন্দির মসজিদের অন্তর্ভুক্ত এলাকা দখল করেছে। নবাব 
ওয়াজিদ আলীশাব ভূমিকায় বিষর্যটি মিটে যায় তখনকার TE | 

১৮৫৭___মহাবিদ্রোহের পরেই, হনুমানগড়ী মন্দিবের মহন্ত 
বাবরী মসজিদের প্রাঙ্গণে "চবুতরা' নিমণি করলেন | 
এ . ৩০শে নভেশ্বর-_মাজিয্রেটের কাছে বাবধী মসজিদের ' 
e আসগড় এই মর্মে একটি অভিযোগ করলেন যে 
রা" + এলাকায় তাদের চবুতরা নিমণি করেছে? | 
i 3৬০, ১৮৪৭ ১৮৮৩ এবং ১৮৮৪ সালেওঁ এই মর্মে, 
একই অভিযোগ কয়া اوج‎ 
১১৮৫৯-_সুসলিহ্এবং বাব وت‎ 





করতে রুশ সরকার বেড়া رجي‎ হিন্দুরা তাদের চকুতরায় ঢুকবে 
ওজা Cat 4 


e E e: মসজিদের এলাকার বৈধ দখল 
দেবার এবং সেখানে একটি মন্দির DSR অনুচতি كن‎ 
করে মহস্ত এক মামলা ঠকলেন। . . 

২৪শো ডিসেম্বর : এ অল মা 
বাতিল কবে FAA | 

১৮৮৬--২৫শে মে ITY আবার দান হলেন: 

. এবারে প্রদেশের সবেরার্চ কোর্টে গেলেন ভিনি। 0 
-* ১লা নতেশ্বর_আবার মহস্তর আবেদন অগ্রাহ্য করা হল। 
১৯৩৬ __ইউ পি সুসলিমস্‌,ওয়াক্ফ জ্যাক্টের অধীনে নিযুক্ত 

PE তাড়ি রানা বররন ররর হজ‏ حلت 

বাবব' এই বাবরী মসজিদে তৈরী করেছির্জেন।: 
১৯৪৯__ডিসেম্বর-_বাবরী মসজিদের সামনে আহস্তদেব 

অপু রামচরিতঘানস পাঠ, মসজিদের কবর খোঁড়া, FEN | 

মুসপমানরা আইনেব আশ্রয় নেয়। পুলিশী প্রহরায় E পানের 

বন্দোবস্ত কবে FTTH I 
২২-২৩ শে ডিসেম্বর রাত্রে পুলিশ প্রহরা সত্বেও একদল 

হিন্দু মসজিদে ঢুকে বামের মূর্তি বেধে আসে। সরকাব মসজ্িদটিকে 


পক 


শু" এরপর বিতর্কিত প্থান ঘোষণা করে তালা লাগিয়ে দেয়। 


[৭ ০. 


*.. ১৯৫০ _১৬ই জীনুয়ারী- ইকৈজবাদের দেওয়ানী আদালতে 
জনৈক গোপাল সিং জ্রিশারদ ° "রামজন্মতৃমিতে? পৃজা- হর 
| অনু প্রার্থনা للع‎ 


aa এপ্রিল _টৈজানাদ জেলা কলের জে এন উপর 
আদালতে তার বক্তব্য পেশ করেন-__“খামলার অধীনে থাকা 
সম্পন্তিটি মসজিদ Fr ব্যবহৃত হত- ন্দির নয়।' 

১৯৫১- ওরা ‘মার্চ-_তৎসত্বেও দেওয়ানী আদালত রায় 
' দিল- বামেব মূর্তি যেখালে আছে সেখানেই থাকবে। 

১৯৫৫___২৬শে গ্রপ্রিলগ- হাইকোর্ট এ রায়ই বহাল রাখল। , 

১৯৬১--১৮ই ডিসেম্বর প্রুসলিমদের' থেকে প্রথম 


E 


` দেওয়ানী মামলা করল-__সুনী কেন্দ্রীয় ওয়াকৃফ বোর্ড মসজিদের 


L 


ুর্খল চেয়ে এবং চ্নিনুপুজা সামগ্রী মূর্তি ইত্যাদি এ এলাকা থেকে 
রানোর আবেদন করে। 


ااا 


KS i 


১৯৮৪-৭ এবং ৮ এপ্রিল দিশ্বহিন্দু পবিষদ নয়া Ê =, 
বিজ্ঞানভবনে আয়োজিত তাদের 'ধর্মসংসদ' থেকে, ATT 3 
উদ্ধারের ডাক দিল এর সমর্থনে তারা ২৫ সেপ্টেম্বর يط‎ 
৬ই অক্টোবর; বিহার থেক অযোধ্যা ' রথযাত্রা করার 


. পরিকল্পনা করলেও প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী খুন হওয়ায় সেই অনুষ্ঠান 


বাতিল হয়ে যায়। 
১৯৮৬ _মুলেফ আদালতে জনৈক উমেশ চন্ত্র পাণ্ডে ‘পৃ. 
অঙ্গনার' উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়ার আবেদন জানালে, 
এবং ত-অগ্রাহ্য করল আদালাত। 
" ইলা ফেব্রুয়ারী__কৈজাবাদ জেলা FI কে এম পাণ্ডে হিন্ছুদে” 
পৃজা-আর্চনা করার জন্য মসজিদের তালা বোলার নির্দেশ দিলেন 
কিন্তু মুসলিম সম্প্রদায় নমাজ جزم‎ অধিকার ফেরৎ পেল না) + 
মার্চ__বাবরী মসজিদ আযকশন কমিটি গঠন কবা f, এবং 
দেশ-জুড়ে মুসলিমদের শোক -পালন' এর কর্মসূচী পালিত হল। 
১২ই a কেন্দ্রীয় ওয়াকৃফ বোর্ড জেলা জজের < 
নির্দেশের বিরুদ্ধে রীটপিটিশান দাখিল করল পথ 
১৯৮৭- ১১ ডিসেম্বর উত্তরপ্রথেশ খাজা si 
এলাহাবাদ হাইকোর্টে আবেদন-কুরল--_বরীট ৪পিটিশনদুটির শুনানি 
পিছিয়ে দেওয়া হোক এবং মুল্দেফ সদব আদালতের এ সংক্রান্ত 
মামলা চাবটি- হাইকোর্ট নিজের অধীনে এনে নিজেই রায় দিক। 
মার্চ না. দিল্লীর রোট ক্লাবে বাবরী মসজিদের দখল দারা 
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১৯৮৮--ডিসেমবরবাবরী মসজিদের আপন কমিটি থেকেই 
ভেঙ্গে গঠিত হল বাবরী মসজিদ আন্দোলন। : 

৯৯৮৯: নভেম্বর__ ৯৯ নতেম্বর প্রস্তাবিত ‘বামমন্দিরের: dl 
পিলানযাস হল। f দিন তৈরী হল ভিত (মসজিদ থেকে S.1 
ফুট T1) 

১১ই নভেম্বর বিশ্ব হিন্দু পরিষদ ঘোষণা করল ১৯৮০-এ, 
জানুয়ারী পর্যন্ত মন্দির নিরমাপ্ের প্রসঙ্গ হগিত রইল। মন্দির নিমণি 9 
কবে শুর হবে সে বিষয়ে এ সময়ে সিদ্ধান্ত নেওয়াচহবে 17 কচ |. 

ডিসেম্বর _এতি পি সিং সরকার গঠিত TMA 1 

` ১৯৯০-_-১৫ই ফেব্রুয়ারী-_ নতুন সরকার সংশ্লিষ্ট সফলের 

সঙ্গে বলে আলোচনার CÛ দিয়ে সমস্যার সমাধানে একটি 
কমিটি গঠন করলেন। و‎ 

সেপ্টেম্বর / অক্টোবর-_ ل‎ 


إلى = 


সোমানাথ থেকে 


7 0 





১৯৯২- জুলাই করসেবা পুনরায় হুর এবং স্থগিত। 

৬ই ডিসেম্বর-__করসেবা শুরু এবং বাবরী মসজিদ ধ্বংস। 

৭ই জানুয়ারী থেকে একমাস পূর্তিতে মহারাষ্ট্র‏ - مووود 
সহ বিভিন্ন স্থানে ভুয়াবহ “দাঙ্গা” | ও‏ 


০ 




















১৮৯৩ সালের সেপ্টেম্বর সাসে ভ্ামেরিষ্ার শিকাগো শহরে অনুষ্ঠিত ধর্ম Toren বানী বিবেকানন্দ থে ভাষণ দিয়ে বিশ্ববাসীর 
হৃদয় জয় করে নিয়েছিলেন, পরে হারল ধা সির লক রানুর কাছেই তা রত يقلات‎ হয়ে উতর افا اق‎ 0 
ظ‎ সেই রতিহাসিক ভাষণের অংশ বিশেষ এখানে উদ্ধত হলো: 
ظ‎ স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন, ° মিনায় RES Ra ما‎ হি كو عع تبه‎ 
আমরা শুধু সব ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল তা গয়, আমরা মনে কৰি যে সব ধর্মই সত্য। .... ETT, অন্ধ বিশ্বাস ও তার বিকৃত সন্তান 
| ধমদ্ষিতা এই সুন্দর পৃথিনীকে বহ বছর দখল করে রেখেছে। পৃথিবীকে তালা ভিহসায় ভরিয়ে দিয়েছে, মাঝে মাঝেই পৃথিবীর মাটি ভিজিয়ে 
দিয়েছে মানুষের CF, ধ্বংস করেছে সভ্যতাকে, বহু জাতিকে ঠেলে দিয়েছে হতাশার শহুরে । এট সব ভীষণ নর পিশাভগুলি যনি না 
থাকত, তাহলে মানব মভাতা আরও বছনূর এগিয়ে যেতে পারত। |] 
<F কেউ جد‎ করেন অনা সব ধর্ম ধ্বংস করে তাঁর ধর্মৰতেই বিজয় rd উত্ববে, তবে তাঁকে আমি অস্তয় থেকে করুণা | 
করে বলি: প্রতোক ধর্মের পত্যকাতেই লেখা থাকতে হবে “লড়াই করো নাঃ সাহাযোর হাত বাড়িয়ে দাও,' "ধ্বংস নয়, সমন্বয় সই | 
এবং “বিরোধ ময়, সম্প্রীতি ও শাস্তি'। | 





EE 8 এ ١ 
| সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী সম্পাদকীয় . 
| সির সমস্ত দেশবিরোধী-জলবিরোধী ষড়যন্ত্রের জবাব দিন 
ছাত্র-সংগ্রাম অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতির বিকে দেশ মানুষ ও সমাদ্রকে নিয়ে যেতে চাইছে কিছু যড়যন্্রকারী | Te | 
' Rego. No. 12050/66 | ও ধর্মনিরপেক্ষতা আমারের দুটি কুসকুস। ওগুলো বাদ নিয়ে আমানের Tele থাকবে না। কিন্তু ধর্মান্ধ | 
২৭ তম বর্ষ সমাজবিরোধী শক্তি এগলিকেই আক্রমণ করতে চাইছে। ধর্ম ওনের মুখোশমাত্র। 
at সংখ্যা ১৯৪৫ সালে মহম্মদ আলি RS নিয়েছিলেন কুখ্যাত প্রত্যক্ষ সংঘর্ষের ডাক। রকের হোদিখেলা 


হয়েছিল গোটা দেশে। দুই সম্প্রদায়ের মানুষের রক্তের বন্যায় কলুষিত হয়েছিল দেশ। অনিবার্য হয়েছিল | 
দেশ বিভাগ। - | ظ‎ 
| আবার সেই সর্বনাশা আওয়াজ উঠেছে। ২৬শে কেবুয়ারী প্রতাক্ষ সংঘর্ষ দিবসের ডাক দিয়েছে | 
এবার “হিন্দু ভি্লাহ্‌'রা। ধর্মনিরপেক্ষ ভারতবর্ষের অবসান ঘটিয়ে হিন্দু রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা করতে চায় এরা 
আমরা জানি না ওরা আর কি কি চায়। ভারতবর্ষের সংবিধান, বিচার বাবস্থা, মূলাবোধ আর জাতির 
গৌরবকে ওরা ধ্বংস করতে চায়। তারপরও ওদের প্রকাশা দিবালোকে বিচরণ করতে এতটুকু TT 
নেই। এতে আমরা স্তস্তিত। | 

আমাদের দেশে একটা HITE আছে। ভারতবর্ষের সব থেকে পুরাতন এবং সর্ববৃহদ রাজনৈতিক 
দল কংগ্রেস পরিচালনাধীনে দেশের সরকার। এটা আমাদের যনে করিয়ে দিতে হয়। আমরা দেখলাম 
চি ৮5859852555 
দেশের সরকার ভড়তরতের মত বসে আছেন। Reg মানবিকতাহীন দেশদ্রোহী সাম্প্রদায়িক শক্তিগুলি 
যখন আবার অছির করে তোলার জনা প্রত্যক্ষ সংঘর্ষের ডাক দিয়েছে তখনও কেন্দ্রীয় সরকারের অপদার্থতা, 
বার্থতা, ওঁৰামীনোর কোন শেষ নেই। কংগ্রেস দলের নেতারা সাকাই গাইছেন যে বি. জে, পি'র সমাবেশ | 
নিষিদ্ধ্রণ করা হয়েছে। আর প্রবাত ঘটনা হল শুধু দাঙ্গাবাজনদের সমাবেশ নয় যারা সাম্প্রদায়িকতার 
রিরুদ্ধে সমাবেশ সংগঠিত করতে চায় তাদের মমাবেশও নিষিদ্ধ। মানুষ দাঙ্গার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার 
জনা সমবেত হতে পারবেন না। ওরা শুধু মাত্র আইন করে দেশে TF প্রতিহত করতে চায়। কেউ 
হবি মুখের স্বর্গে বাস করেন তবে আমাদের কিছু করার নেই। যারা আইন মানবেন না তানের উপর 
আইন প্রযুক্ত করা যায় না। এর সুযোগ গ্রহণ যারা করবার তারা বরবেই। কারণ আমাদের দেশের সরকারটি 
টো e | সরলার পরিঠালনা করছেন যে দলটি তানের কোন নেতা নেই। নেই ঝোনু কর্মসূচী, নেই 
TTT বিরুদ্ধে কোন TTS অবস্থান। শুধু আহে সীমাহীন অপদাথতা আর হিন্দু ভোটের অংক। 
নপুংসক সরকারটি ঘোযণ! করছেন দিল্লীতে সকল রান্রীনেতিক দলের সমাবেশ বন্ধ। 


আমাদের মনে আছে ১৯৯২ সালের ২৬শে জানুয়ারী প্রজাতন্ত্র দিবসে দেশের তদানীন্তন রাষ্ট্রপতি সকল আন্দোলন থেকে দেশের 
মানুষকে দূরে থাকতে বলেছিলেন। কারণ কয়েকমানের মহ্ধা দেশের সরকার যে বাভেট নিয়ে এসেছিলেন তার কল আজও আমরা হাড়েহাড়ে 
বুঝে গেছি। ২৫শে নভেম্বর ১৯২ গোটা দেশের শ্রমিকশ্রেনী সমবেত হয়েছিল সরকারের Fe নীতির বিরুদ্ধে। দেশের প্রধানমন্ত্রীকে দেখে 
মনে হয়েছিল বাবরি মসজিদ ভাঙ্গার ঘটনার চাইতে ২৫শে নভেম্বরের শ্রমিক সমাবেশ তাঁকে বেশীন্অস্থস্থিতে কেলেছে। আবার তো সামনে 
বাজেট। কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে দেবার বাজেট। বাজেটের আগেই চিনি, কয়লা, রামার গ্যাসের দাম বেড়ে গেছে। বেড়েছে ট্রেনের ভাড়া 
এবং মাশুল। আর এও কি জিনিষের দাম বাড়া না বাড়ার اجر | وجا‎ সকল নীর্তি সরকার গ্রহণ করছে তাও ত আমাদের দেশকে সবনাশের 
পথে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে। মানুষ এদের বিরুদ্ধে সোচ্চার হবেই। এই বাজেটের বিরুদ্ধে দুর্জয় প্রতিরোধ গড়ে উঠবেই যনি কংহখস দল দেওয়ালের 
লিখন আজও পড়তে না শেখে । | 7 EN TE) 
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দীর্ঘ দিন এস.এফ,আই.-এর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে যুক্ত থাকার 


| সুবাদে ছাত্র আন্দোলনের বর্তমান প্রজন্মের কাছে কয়েকটি কথা উল্লেখ 


করতে BT | আজ আমরা এমন একটা পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে চলেছি, 
যখন জাতী বিষয়শুলির ওপর আলোকপাত করাটা সবাধিক 
শুরুত্বপূর্ণ। শিক্ষা সংক্রান্ত বিষয় বা গণতান্ত্রিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে 


| দেশের TEYI, একা ও গণতন্ত্র রক্ষার প্রশ্নন্তলি বেশী করে স্থান 


পাওয়া উচিত । কিন্ত এই সবকটি বিষয়ই আজ বিপয়। আজ এগুলিকে 


| আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে রাখা প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠেছে। যে মূল 
| লক্ষাকে কেন্দ্র করে তিরিশের দশকের. ছাত্র আন্দোলন গড়ে উঠেছিল। 


— যে আদর্শগত ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে ১৯৭০ সালে এস, এফ. 


` আই এর জন্ম, তা আজ বিপন্ন ও কঠিন চালেপ্রের সম্মুখীন। দেশব্যাপী 


| এমন কিছু শক্তি মাথাচাড়া দিয়েছে যারা ৬ই ডিসেম্বর অয্যেধ্যা 
মূলে। এরা চেষ্টা করছে দেশের রাজনীতিকে নতুন সংজ্ঞা দিয়ে সমস্ত 


যারা বামপসী ছাত্র আন্দোলন ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনের 
উন্নতির কথা ভাবেন তাদের এই মূল হি. টি বোঝা দরকার! এতদিন 
ধরে, সংগঠনের জশ্মলগ্ন থেকে আপনারা - যে ধারণাকে, যে 
আদর্শকে সযত্বে লালন করেছেন, যার পক্ষে এতদিন লড়াই করেছেন 
আজ তা Rm! যে সব শক্তিগুলো সাম্প্রদায়িকতার প্রতিনিধিত্ব 
করে দেশভাগের চেষ্টায় লিপ্ত তাদেরকে বাড়তে দিয়ে রাজ্জীব প্রস্তাবিত 
নয়া শিক্ষানীতি, নরসীমা সরকারের নয়া অর্থনীতির মত জনবিরোধী 
নীতির বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ আন্দোলন গড়ে তোলা সম্ভব নর। অনেক 
ত্যাগন্থীকার, অনেক সংগ্রাম অনেক আলোচনার ওপর গড়ে ওঠা 


এতিহ্ আজ চ্যালেশ্রের সম্মুখীন 


প্রসঙ্গত মনে পড়ছে সেই দিনগুলোর কথা যখন আমি বিমান 


| বসু প্রমুখ একসঙ্গে এস. এফ. আই এর কাজ করতাম। '৭০ এর 


দশকের সেই দিনগুলো ছিল খুব কঠিন। একদিকে পশ্চিমবঙ্গে এস, 
এফ, আই. সহ সমস্ত রকম ATS আন্দোলনের ওপর TIN 
সন্ত্রাস, অন্যদিকে "৭৫ থেকে "৭৭ সালের জরুরী অবস্থায় ছাত্র 


1 


| দৃঢ় বিশ্বাস ছিল কোন আক্রমণই আমাদের আন্দোলনের অগ্রগতিকে 


প্রতিহত করতে পারবে না। বিশ্বাস ছিল বিপুল সংখ্যায় 
ছাত্র-মুব-শ্রমিক-মেহনতী মানুষকে এই আক্রমণের বিরুদ্ধে সংগঠিত 
কঠিন। আমরা লক্ষ্য করছি। *৮০-র দশক থেকে মৌলবাদ, উগ্ৰপন্থী 


| ও বিচ্ছিযাতাবাদী শক্তিগুলো আমাদের আন্দোলনের এক্যকে বিনষ্ট 
r | করার চেষ্টা চালাচ্ছে। এর সূত্রপাত আসামে AASU (All Assam e 


ৰ 


31405015" Unian}-এর বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে। 
, তারপর পাঞ্জাবের যালিস্তানী ও কাশ্মীরের বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনের 
J মধো দিয়ে এই শক্তি ভয়দ্ধয় রুল ধারণ করে। RAKS চলছে 
চি বনী ا ان ن ا ا‎ 


সান্প্রদায়িকতাকে বাড়তে দিয়ে নয়া শিক্ষানীতি নয়া অর্থনীতিকে 
প্রতিহত করা সম্ভব নয় 









- প্রকাশ কারাত 


শত্রুদের থেকে অনেক বেশি বিপজ্জনক শত্র আজকের সংখ্যাগরিষ্ঠ 
সাম্প্রদারিকভার প্রতিনিধিরা পাঞ্জাব, আসাম, ত্রিপুরায় | 
সংখ্যালঘিষ্টের সাম্প্রদায়িকতাকে রুখতে শহীদ হয়েছেন অনেকে। 

আজকে বিপদ হিন্দু রাষ্ট্রের রূপ ধারণ করে শতগুণ তীব্রতা 
নিয়ে আমাদের সামনে উপস্থিত্ত। '৮০ দশকে জাতীয় সংহতির স্বপক্ষে | 
আমরা যে লড়াই চালিয়েছি, আজ তাকে টিকিয়ে রাখতে গেলে 
হিন্দু সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে আমাদের অনেক বেশি জোরদায় সংগ্রাম | 
গড়ে তুলতে হবে। সমস্ত শহীদের রক্ত, আত্মত্যাগ বৃথা হয়ে যাবে 
যদি এই শক্তিগুলোকে অগ্রসর হতে দেওয়া যায়। 

গত ২২ বছরের এস, এফ. আই এর সাফলোর জনা আমরা 
গর্ববোধ করতে পারি; কিন্তু لوده‎ ফোন অবকাশ নেই। 
ভারতবর্ধের গণআন্দোলন দুর্বল এমন বিশাল অংশের ছাত্র-যুবর 
মধো হিচ্দুত্রের শক্তি যথেষ্ট প্রভাব ফেলেছে। অযোধাতেও 
করসেবকদের মধ্যে একটা বিরাট অংশ ছিল ২৫ বছরের অনুর্ধ 
ছাত্র-যুব। সাম্প্রদায়িকতার বিষ প্রবেশ করেছে দেশের বিভিন্ন অংশের 
মানুষের গভীরে | আমাদের কাজ অবিলম্বে শত্রুদের স্পষ্টভাবে চিহ্নিত 
করা। জানা দরকার কিভাবে তারা বিষ ছড়াচ্ছে ছাত্র-যুব সমাজের 
মধ্যে, শিক্ষার মধ্যে। এদের বিরুদ্ধে নীতিনিষ্ঠ ও সুনিদিষ্ট রণ কৌশল | 

গ্রহণ করা উচিত। 

দেশের অনাতম প্রধান এবং সবাপেক্ষা গণতান্ত্রিক ও 
ধর্মনিরপেক্ষ ছাত্র সংগঠন হবার কারণেই এস. এফ. আই-এয় 
ংগঠকদের ওপর অনেক বেশি দায়িত্ব থেকে যায় বিপথগামী সেই | 
সব ছাত্রদের, ধর্মনিরপেক্ষতার পক্ষে, জাতীয় সংহতির পক্ষে, নারী 
স্বাধীনতার পক্ষে একাবদ্ধ করা। 

কিন্ত একাজ খুব কঠিন! কারণ দিল্লীতে নরসীমা সরকায়ের - 
মত এক ভীরু সরকার বসে যারা TITS ৮ দিন ধরে ধ্বংস লীলা 
চলতে দেয়, শঞ্াকে শত্রু বলে চিহ্নিত করার মত সৎসাহস যাদের 
নেই। এমনকি PRCA নাম উল্লেখ করার মত সাহস পর্যন্ত নরসীমা, | 
রাও বা সুধাকর নায়েকের ধনই। এই সরকার ধাপে ধাপে এ সব | 
দিয়ে প্রশ্রয় দিচ্ছে হিন্দু সাপ্প্রদায়িকতাকে। এই সরকারের ভূমিকা 

আমাদের এও বুঝে নিতে হন্বে বামপন্থী ও ধর্মনিরপেক্ষ শক্তিকে ' 
বাদ দিয়েও বেশ কিছু ছাত্র কংগ্রেস সমর্থক ও কংগ্রেসের ছাত্র | 
সংগঠনের সাথে TF | কিন্ত কংগ্রেসের আজ আর ধর্মনিরণেক্ষতাকে 
রক্ষা করার মত শক্তি নেই। এস. এফ. আই নেতৃত্বের কাছে আবেদন 
করব এই সব ছাত্রদের কাছে বক্তব্য নিয়ে উপস্থিত হবার জন্য। 
উত্তর প্রদেশে এই তোষামদের নীতির জলা বিপুল অংশের কংগ্রেস | 
সমর্থক বি.জে.পি. তে যোগ দিচ্ছে। 

এই ঘটনা যদি দেশের অন্য স্থালেও ঘটতে থাকে তবে দেশ 
হিন্দুত্বের শক্তি স্থাপনের দিকে যাবে। যে সমস্ত ছাত্র-যুব 
ধর্মনিরপেক্ষতার পক্ষে, তারা বিন্দু পরিমাণে আপোসকামী হলেও | 
তাদেরকে নিয়ে সংগ্রাম সংগঠিত করতে হবে। 2 





তাই আজ এস. এফ, আই এর কাছে আমার আবেদন, __ 
সংগঠনের প্রতিটি স্তরে, প্রতিটি প্রতিষ্ঠানে, প্রতিটি জেলায় প্রতিটি 


| গ্রামে যে সমস্ত ছাত্ররা এই হিল্দুত্বের বিরুদ্ধে ধর্ম নিরপেক্ষতার সংগ্রাম 


গড়ে তুলতে প্রস্তুত তাদেরকে একত্রিত করতে হবে। 
তা না হলে আমরা কংগ্রেসের জনবিরোধী অর্থনীতি, 


শিক্ষানীতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে সফল হব না। দীর্ঘদিন ধরে এস 


এফ. আই যে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সবাইকে সতর্ক করছে সেই 
সাশ্রাজাবাদ আমেরিকার মধো দিয়ে নয়, হিন্দুত্বের ধ্বজ্ঞা ধরেই দেশে | 
প্রবেশ করবে। 

এস. এফ. আই তার সংগ্রামী এতিহাকে স্মরণে রেখে 
সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন ও লড়াইয়ের সামিল হবে 
এই আশা ও বিশ্বাস রাখি। 


ফ্যাসিবাদী ও বিজেপি 


0 জামান, জাতি মহাশক্তিমান ঈশ্বরের সঙ্গে প্রতাক্ষ এবং গভীর 
| একাত্মতা অনুভব করে। 


-_ হিটলার 
ذا‎ এই ভূ-ভাগের মহান হিন্দু সম্তানরাই কেবল দেদীপামান ঈশ্বরকে 
প্রতাক্ষ ভাবে অনুভব করার শক্তিতে বোধিপ্রাপ্ত হয়েছিলেন। 

- গোলওয়ালকার 


অতীতের সমস্ত সৃ্জনশীল কীর্তিই নরড়িক উৎস থেকে এসেছে।‏ م 


-*** মনুষ্যত্ের সর্বস্তম প্রকাশ ঘটেছে জামান জাতিসব্বার মধ্য দিয়ে। 


_ হিটলার 
0 এটা সন্দেহাতীত যে, হিন্দুরাই এই দেশের জাতীয় জীবন গড়ার 
| কারিগর | সংক্ষেপে এইদেশ হিচ্দুজাতির। __গোলওয়ালকার 


0 হিন্দু ও ভারতীয়, হিন্দুত্ব ও ভারতীয়ত্ব, হিনদুরাষ্ট্র ও 3 
সমার্থক বলেই, আমরা মনে করি। বালা সাহেব দেওরস। 
0 আমাদের জাতীয় দাসত্বের জন্য দায়ী ইহুদীরা, ....আমাদের 
জাতিকে তারা নষ্ট করছে, আমাদের নৈত্তিকতাকে পচন ধরিয়েছে। 
‘এদের নিশ্চিহ্ন করা আমাদের কর্তব্য। - হিটলার 
[] আমাদের জীবনধারার ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক, সামাজিক, ইত্যাদি 

সবদিকেরই দাঁতে দাঁত চেপে বিরোধিতা করছে মুসলমানরা। 
- গোলওয়ালকার 


| 0 যারা বাঁচতে চায় তাদের যুদ্ধ করতে হয়। যারা যুদ্ধ করতে চায় 


| 0 জাতিগত বৈষম্য এক প্রকৃতিজাত সত্য — হিটলার 


না তাদের এই BANS সংগ্রামের পৃথিবীতে বেচে থাকার যোগ্যতা 
নেই। _ হিটলার 
0 হিন্দু সমাজকে রক্ষা করিবার মত মলোবৃত্তি নিমণি করিয়া সমাজকে 


সংগঠিত করিবার কাজ করিতে হইবে। এই কাজের জন্য প্রয়োজন 


হইলে নিজের প্রাণ বিসর্জন” দিবার মনোবৃত্তি জানাইতে 
হুইবে। _ হেডগেওয়ার 


ক 


0 বৈষম্য হল প্রকৃতির অবিভাজ্য অংশ। এর মধ্যেই আমাদের বাস 
করতে হবে। _ গোলওয়ালকার 


সম্পাদকীয় (প্রথম পৃষ্ঠার পর) 


0 হিন্দুয়া নিদোষি। প্রকৃত বেইমান হল মুসলমানরা ....নিজেদের | 
সততা প্রমাণ করতে হলে তোমাদের মুসলমানদের) সমস্ত মসজিদ 
ভেঙে ফেলতে হবে, সেখানে মন্দির বানিয়ে হিন্দুদের হাতে তুলে 
দিতে হবে। 
0 হিন্দুক্থানের অহিন্দুদের হিন্দুজাতির কাছে সম্পূর্ণ অধীন হয়ে এই 
দেশে থাকতে হবে কোন দাবী এবং কোনরকম সুযোগ সুবিধা ছাড়াই। 
এমন কি তাদের নাগরিক অধিকার ও থাকবে না। 


-_ গোলওয়ালকার 
0 ব্যক্তি স্বাধীনতা বা জনগণের গণতন্ত্র পৌদণিক কল্পনা ছাড়া কিছুই | 
নয়। - হিটলার | 
0) জনগণের দ্বারা জনগণের গণতন্ত্র... এই বস্তুটি রাস্তবে পৌরাণিক 
কল্পনা ছাড়া কিছুই নয়। -_গোলওয়ালকার 


0] সামরিক বাহিনীর জঙ্গিদের মধোই জামনি জাতির সুমহান এতিহা ৷ 
সবোস্তিম ভাবে প্রকাশ পায়। _ হিটলার 
0 জাতির সামরিকীকরণ কর, সামরিকবাহিনীকে হিন্দুত্বে দীক্ষিত কর। 

-_ গোলওয়ালকার 
O মানবজাতি চিরায়ত সংগ্রামের মধ্য দিয়ে মহান হয়ে উঠেছে। 
চিরায়ত শাস্তিতে তার ধ্বংস। - হিটলার 


0 জামানদের জাতিগত গৌরব বোধের ব্যাপারটি তাহলে পৃথিবীর 
অন্যতম আলোচনার বিষয়। জাতিগত এবং সাংস্কৃতিক বিশুহ্ধতাকে 
রক্ষা করা, ইহুদী আবর্জনা থেকে দেশকে যুক্ত করার ঘটনাটি সারা 
পৃথিবীকে কাপিয়েছিল। জাতিগত গৌরব বোধের এক সবেচ্চি | 
মানসিকতা এর মধ্য দিয়ে প্রতিভাত হচ্ছে। 
- গোলওয়ালকার 

0 ওয়া কি নাৎসী জামনীর ইহুদীদের মত আচরণ করছে? 
জামনীতে ইহুদীদের সঙ্গে যে আচরণ করা হয়েছিল, 
ক্ষেত্রে তা করতে কোন অনায় নেই। 

শিবসেনা নেতা বাল থ্যাকারে 


আমাদের দেশ আজ গভীরতম বিপদের মধ্যে। কিন্তু তবুও আমাদের দেশ এ বিপদের অবসান ঘটাবে। স্বতঃস্ফুর্ততার কোন স্থান 
নেই। দ্বিধাহীন চিত্তে আমাদের সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে লড়তে হবে! দেশরক্ষার এই সংগ্রামে ভীরুতার কোন স্থান নেই। বিশ্বাসঘাতকদের | 
চিহ্নিত করতে আমাদের অসুবিধা হবে না সে দেশের প্রধানমন্ত্রীই হোক আর যেই হোক। আমাদের দেশের নেতাদের জেনে রাখা ভালো | 
সাধারণ মানুষ ভারতবর্ধকে আরেকবার বিভক্ত হতে দেবে না। দেবে না আরেকবার জন্মভূমিকে লুঠন করতে। দেশের মানুষ তার গণতাস্ত্রিক 
আশা আকাংখাগুলিকে নিয়ে ক্যাবন্ধ। স্কুল কলেজ লাইব্রেরী করিডোর আর ক্যান্টিনে তৈরী আমরাও | যুকের রক্ত দেব তযু দেবো না| 


আমাদের ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শ। 


| سس 
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সাম্প্রদায়িকতার রাজনীতি ও সংবাদপত্র প্রসঙ্গে কিছু অপ্রিয় কথা 


- পি. সাইনাথ 


এক: অযোধ্যা ও সংবাদপত্রের প্রতিক্রিয়া 


সাম্প্রদারিকতার রাজনীতি এবং মংবদেপত্রের বিষয়ে প্রাসঙ্গিক 
কিছু কথা এবং দাঙ্গার লেলিহান শিখা থেকে উঠে আমা একটি 
আশাবাগুক কাকা এখান লিখতে চাই। — আশা করব আমার 
সামান্য আভগ্রতাপ্রসূত এই চিন্তাভাবনা এবং প্রশ্ন নিয়ে আপনারাও 
অল্প E ভাববেন। 
প্রথমেই বলা দরকার — হয়ই ডিসেদ্বরের ঘটনায় 
সংযানমাধা;এর প্রতিক্রিয়ায় সমস্ত ধর্মনিরতেক্ষ নাগরিকের যত 
আমিও ‘HRI 
একজন সাংবাদিক হিসাবে সংবাদ মাধামের এই ঘটনার 
নিন্দামূলক প্রতিক্রিয়ায়, আমি নিজে বেশ খুশী হলেও, একটা কারণে 
মিড তল 18 গেছে। সংবাদপত্রগুলি 
আজ একবাকো নিন্দা করত করসেবার — এমন কিযে 
FIST ১১৯০ এর অক্টোবরের রথযাত্রার আদর্শগত সমর্থক 
প্রচারক ছিল তারাও নিন্দা করছে করসেবার ! কি পরিবর্তন ঘটেছে 
১৯৯০ এর TIR থেকে ২৯৯২ এর ডিসেম্বর - এই সমরকালে ? 
এ সংবাদপত্ৰগুলি কি একটু হঠাৎই যথেষ্ট ধর্মনিরপেক্ষ হয়ে পড়ল ? 
EIT, একইভাবে অক্টোবর, ১৯১০-তে যে খবরের 
পাঞ্জগুলি মন্ডল-বিলোধী আন্দোলনের সময় সংরক্ষণ বিরোধী 
অস্্র্দালনের নল সংগঠকের ভূমিকা পালন করেছিল-__ আজ ১৯৯২ 
সালে তারা দওল বিরোধীতায় তালের পুরানো ভূনিকা পালন করা 
থেকে বিরত হল বেন? আত্মাহুতি প্রথম প্রচেষ্টার খবর এবছর 
বশিরভাগ সাগজের প্রথম পাতাতেই ছাপা হয়নি। তাহলে কি 3 
ব 545 ভাতিভেদের 55 সমর্থক থেকে নত পাল্টে হঠাৎ 
প্রগতিশীল হলে উঠেছে? হতে পারে। সকলেরই অধিকার আছে 
FTES সংশোধন করবার। FEY এক্ষেত্রে, তাদের মতামতের 
আস্তা:হ কোচ পরিবর্তন ঘটেছে বলে আনি মনে করি না। এ 
কাগঙ্গগুলির এই আপাত প্রগতিশীলতার পিছনে অন্য অনেক কারণ 


আছে — আমাদের খুজে বের করতে হবে সেইগুলিকে। 


qa একটি প্রশ্নও এখানে প্রাসঙ্গিক ; অন্তত পঁচিশ /ত্রিশটি 





সম্পাদকীয় যেখানে একসুরে একবাক্যে তীব্র নিন্দা করেছে এ মসজিদ 
ধ্বংসের ঘটনার — মসজিদ ধ্বংস করতে দেবার জনা, একজন | 
সম্পাদকও নরসিমা রাও এর পদত্যাগ দানী করলেন না? কেন? | 

কেন দাবী করেন নি এ প্রশ্নে আমার একটি ধারণা আপনাদের 
কাছে খোলাখুলি জানাচ্ছি! অক্টোবর "৯০ আর - ডিসেম্বর *৯২__এ 
দুটি সমরের মধ্যে একটি পার্থক্য আছে - সেটাই এর মূল FY | 
ডিসেম্বর *৯২-তে যে কেন্দ্রীয় সরকার রাজত্ব করছে, তারা এমন 
এক নয়া অর্থনৈতিক ব্যবস্থা আনছে যার কথা এ সংবাদপত্রেগুলির 
মালিকগোসী স্বপ্রেও কল্পনা করতে পারতো না। এই নয়া অর্থনৈতিক 
বাবা ন্রপারণে যাতে কোন বাধা না আসে | সেজনাই তারা অযোধ্যার 
ঘটনার পরেও নরসিমা রাও এর পদত্যাগের কথা বললেন না। سك‎ 
বরং লরসিমা রাওকে তাঁরা লাল বাহাদুর শান্ত্রীর সময় থেকে এখনো 
পর্যন্ত শ্রেষ্ঠ প্রধানমন্ত্রীর শিরোপা পরিয়েছেন। এর সঙ্গে একটা কথা 
যোগ করা যার; — যদি এই প্রচারমাধ্যমের মালিকগোষ্ঠীর কখনো 
মনে হয়, নরসীমা শুধু অপদার্থই নন, একই সঙ্গে নয়া অর্থনৈতিক 
নীতি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রেও আর তেমন ফলপ্রসূ কিছু তিনি করতে পারছেন 
না — সঙ্গে সঙ্গেই তাঁরা আর একজন নরসীমা রাও এর সন্ধান 
করবেন — এবং কংগ্রেসের আর কাউকে এ বিষয়ে যোগ্য মনে 


وون و و ا 





দুই: যথন সংবাদপত্রও নীরব...* 





* আর একটি ঘটনার প্রতি পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। 
- -আদবানী গ্রেপ্তার হলেন, কাটিয়ার গ্রেপ্তার হলেন, সিংখল গ্রেপ্তার 
হলেন যোশী গ্রেপ্তার হলেন। বোম্বাই শহরের লোক আমি।__৬ই 
থেকে ১০ই ডিসেম্বর দাঙ্গার সংবাদ সংগ্রহ করে বেড়িয়েছি; = 
3 পাঁচটি দিন আমার সাংবাদিক জীবনের সব থেকে বীভৎস দিন; 
আমি প্রশ্ন করতে চাই — শিবসেন্ার বালসাহেব খ্যাকারের বিরুদ্ধে 
কেন একটিও চার্জশীট দাখিল করা ছল না? দেশের একমাত্র নেতা 
যিনি কাগজে বিবৃতি দিয়ে মসজিদ ভাবায় সংশ্লিষ্ট সকলকে অভিনন্দন 
জানিয়েছেন -_ কেন তাঁকে গ্রেপ্তার করা হল না? বোশ্বাই এর 
একটি সম্পাদকীয়তেও তাঁকে গ্রেপ্তারের দাবী করা হল না__-কেন? 


সাম্প্রতিক সাম্প্রদায়িক উন্মাদনার জটিলতার মধ্যে আমাদের 
অভিজাত শাসকবর্গ যেভাবে দেশ চালাচ্ছেন তাতে অযোধ্যার যে 
পরিমাণ লোক মারা গেছে তার অন্তত পঁয়ত্রিশ গুণ বেশি লোক 

৬ই থেকে ১৩ই ডিসেম্বর আমি CTR এর দাঙ্গা পীড়িত 
অঞ্চল ঘুরে যা দেখেছি তা আমার কাছে দঃস্বপ্নের মত SHEN 
স্মৃতি, _হাসপাতালের বারান্দার অগণিত লাশের সপ, সেখানে 
লক্ষ লক্ষ নীল মাছি ভন ভন করছে ... সে এমন এক দুঃস্বপ্ন আমি 
আর যার মুখোমুখি হতে চাই না। 





তিন: তবু এগিয়ে চলি আরও দাঙ্গার পথে 





অথচ দেশের শযাতির জন্য এমন এক পথে আমরা হাঁটছি, 
_ হাঁটতে বাধা হচ্ছি — যার ফলে আরও বেশী দাঙ্গা অবশাস্ভাবী। 
ঠিক কোথায় কোথায় দাঙ্গা হর এবং এবারেও হয়েছে? _ 
বোম্বাই — থানে — ভিওয়ান্দির শিল্পাক্চলে। শুধু ১৯৯২ নয় 
-- ১৯৮৪ সাল থেকে দাঙ্গা হচ্ছে এই সব এলাকার । বিখ্যাত এই 
শিল্পাঞ্চলের দাঙ্গা এখন কুখ্যাত। এখানে এখন বেকারী হু-হু করে 
বাড়ছে — কলকারখানা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে — ছাঁটাই হচ্ছে TER | 
এই সমস্ত এলাকাতেই শিবসেনা সাধারণ মানুষকে বোঝাতে পারছে 
যে মুসলমানেরাই তাদের চাকরী কেড়ে নিয়েছে, — দক্ষিণ 
ভারতীররাই এসে তাদের চাকরীতে ভাগ বসাচ্ছে — সুতরাং 
মুসলমানেদের মারো, দক্ষিণ ভারতীয়দের মারো, অ-মহারাষ্ত্রীদের 
বিরুদ্ধে লড়....। এক সমরে ১৯৬০ থেকে ৭০ এর দশকে বোস্বাই 
শিল্পাঞ্চলে প্রতি লক্ষ জনসংখ্যা পিছু ২০০০ জন শ্রমিক ছিল। এখন 
এই সংখ্যা কমে দাঁড়িয়েছে মাত্র ১৪০০ । এর মধ্যে কাপড়ের কলগুলি 
একে একে বন্ধ হচ্ছে, --শ্রনিকের দূরবহা, ছাটাই হওয়া শ্রমিকদের 
দুর্দশা আরও বাড়ছে। দাঙ্গা বাঁধানোর জমি হিসাবে এই এলাকা আরও 
উর্বর হয়ে উঠছে। 
` বদি চলতি নয়া অর্থনৈতিক ব্যবস্থাই জারী থাকে তাহলে 
বিদায়নীতির ফলে বর্তমান নথিভুক্ত তিন কোটী ষাট লক্ষ বেকারের 
UF যুক্ত হবে আরও এক কোটী আশি লক্ষ । — অথাৎ এর মধ্যে 
দিয়ে আমরা আরও দাঙ্গা সেধে সেধে ডেকে আনছি! 





সং বাদ refs ভূমিকা সম্পর্কে আরও কিছু কথা‏ لون 





এ ل‎ 
কাগজগুলোতে যে সমালোচনা প্রকাশিত হয়েছে সেগুলো পুরোপুরি 


যেতে পারে না। এই অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতি তো আর আজই হঠাৎ করে 
আকাশ থেকে পড়ে নি; একদিনে এটা হর নি। কিছু রাজনৈতিক 
নেতাদের মত কিছু গুরুত্বপূর্ণ সংবাদপত্রের মালিক সাংবার্দিকরাও 
ধীরে ধীরে এই পরিস্থিতি তৈরী করার জন্য অল্প বিস্তর দারী। 
১৬ই অক্টোবর ১৯৯০ দেশের বৃহত্তম (ইংরাজি) সংবাদপত্র 
লিখেছিল — “বেন সকলে এই “রথযাত্রার" বিষয়ে এত উদ্বিগ্ন, 





-_ যেটা আদৌ নরকো কোন সাম্প্রদান্িক শক্তি আসলে YTS 


নিনেষি ধীর ভক্তি !"' Tit is only relcgious ‘Bhakti’ — not 
a o ÛR "5১৯" 1) এটা যখন লেখা হয়েছিল তার আঠোই 
কিন্তু রথযাতার ফলে সারা দেশব্যাপী সাল্প্রদারিক দাঙ্গা শুরু হয়ে 
গেছে মারা গেছে প্রায় দুহাজার লোক .... তার পরেও লেখা হচ্ছে 
নিদেহি ধর্মী ভক্তিমাত্র। এ সম্পাদকীরতেই লেখা হচ্ছে ৩০শে 
অক্টোবর অযোধ্যার খারাপ কিছু ঘটবে লা ب‎ কারণ শ্রী আদদানীর 
মত একজন ‘দায়িত্বশীল’ বাক্তি রয়েছেন ‘রথযাত্রা'র নেতৃত্বে । বাপের 
অতিক্রম করে আসা পথের দুপাশে যখন দাঙ্গার আগুনে দাউ T3 
ঘ্বলছে — মৃত্যুর সংখ্যা সরকারী হিসাবেই দূহাজার ছুই ছুই ; তবন 
তাঁয়া সম্পাদকীয় লিখছেন — অযোধ্যায় কিছু হবে না — আনবানী 
তাহলে যেন বুঝি আরও খারাপ কোনো ঘটনা ঘটতে পারত....,! 


পাঁচ: সংবাদপত্র জগত ‘রঙ পাল্টায়, রঙ বদলায়' 





ংবাদপত্রের জগতে গত ক’বছরে বিশাল পরিবর্তন দেখা 
দিয়েছে ... সংক্ষেপে এ বিষয়ে কিছু বলার চেষ্টা করছি। ভারতীয় 
ংবানপত্রের জগতে বরাবর তিনটি পথক ধারার TEY ছিল, 
এতিহাসিকভাবে যায়া কেউ নিরপেক্ষ ছিল না। প্রথমত: 
ওঁপনিবেশিক সংবাদপত্ৰগুলি, দ্বিতীয়ত, জাতীয়তাবাদী সংব 
গোষ্ঠী এবং তৃতীয়ত সরাসরি সাম্প্রদারিক সংবাদপত্রের ধারা। সমস্ত 
ংবাদপত্র অগত এই তিনভাগে বিভক্ত ছিল। 

আমাদের নোটিশ বোর্ডে ১৮৯০ সালের একটি সম্পাদকীয় 
দেবার জনা । সে সমরে দেশের বৃহভয় ইদনিকের এ সম্পাদকীরতে 
বলা হয়েছে ভারতীরদের কৃতজ্ঞ থাকা উচিত তাদের TT হে, 


কারণ তারা শুধু যে কোন একটা শ্বেতাঙ্গ জ্ঞাত দ্বারা শাসিত TS 7 


তা নয়, — শাসিত হচ্ছে খোদ ইংরাজ হ্থেতাদদের দ্বারা _ যারা 


কিনা পৃথিবীর সমস্ত CFO মধ্যে সব থেকে সভা জাত। এই 


ছিল আমাদের প্রথম ধরণের সংবাদপত্র _ সরাসরি সাভ্রাজাবানী 
প্রচার মাধাম। 

দ্বিতীয় শ্রেণীর সংবাদপত্রগু ডিস 
রামমোহন রায়, মহাত্রা গ্যহ্ধী, জওহরলাল নেহেরু দ্বারা পিঠিত 
ংবদেপত্রশুলি ছিল এই ধরণের — জাতীয়তাবাদ; সংবাদপত্রের 
ATT অস্তর্গত। সমস্ত জাতীয়তাবাদী নেতা, — দেশের যাঁরা সুযোগা 
সস্তান — যারা দেশ নিয়ে কিছুমাত্র ভাবনাটিস্তা করতেন — তাঁরা 
প্রতোকেই অল্পবিস্তুর নাংবাদিকতা করেছেন। এভাবেই গঠিত 
হয়েছিল আমাদের দেশের জ্ঞাতীরতাবাদী সংবাদপত্রেশ ধাল" -- 
সংবাদপত্রের মূল ধ্যরা। 

তৃতীয় একটি ধারার মধ্যে ফেলা যায সরাসরি সাম্প্রদাবিল 
ংবাদপত্রগুলিকে — আর. এস. এস, জাযায়েত — এদের টি ক ও 
লেখনী যার অনাতঘ দৃষ্টাস্ত। 

সাম্প্রতিক পনেরে। বছরের নে উদ্বেগ 
সংবাদপত্রগুলির মধ্যে OTT হকার 24 একোর অভাব 
যার ফলে ATE" ক কাজ নি ভাও د مت‎ বরে 
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দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল অত্যন্ত দরকারী প্রাচীন রীতিনীতির 
ভাঙন। ETT ও যাট-এর দশকে সম্থাদকেরা সীমাবদ্ধ হলেও 
সাপ্প্রদায়িক দাঙ্গা ও সংঘর্ষের প্রতিবেদন প্রকাশনার কিছু রীতি নীতি 
ঠিক করেছিলেন। — এটি এখন ভেঙে পড়ছে __ এবং তার বদলে 
অন্য কোন কার্যকর রীতিনীতিও গড়ে উঠে নি। 

তৃতীয় আশঙ্কার বিষয়, একটি শক্তিশালী সয়াসরি সাম্প্রদায়িক 
সংবাদপত্র গোষ্ঠীর আবিভাবি - যা আগের সাম্প্রদায়িক সংবাদপত্রের 
ধারা থেকে পরিমাণগত ভাবে পৃথক। মহারাষ্ট্র, বিশেষত বোস্বাইতে 
এখন এমন কিছু সরাসরি সাম্প্রদায়িক কাগজ আছে যাদের দৈনিক 
প্রচার এক থেকে দু লক্ষ কপি, — ৬ থেকে ১০ ডিসেম্বরের মধ্যে, 
তাদের পাঁচ ছ পাতার কাগজ কোন ছবি ছাড়াই, শুধুমাত্র সাম্প্রদায়িক 
বিষ পরিবেশন করেই এদের এক একটি দৈনিক কপি পত্রিকা আড়াই 
থেকে তিন লক্ষ বিক্রী করেছিল। 

শুধুমাত্র এই সাম্ত্রদারিক সংবাদপত্রের বিকাশলাভেই আমি 
চিন্তিত তা নয়; — আমি চিন্তিত দেশের প্রধান সংবাদপত্রগুলির 
উপর এদের ক্রমবর্ধমান প্রভাব নিয়ে। অতীতের জাতীয়তাবাদী এই 
সংবাদপত্রগুলি যেভাবে ক্রমশঃ সাম্প্রদারিক হয়ে উঠছে তাতে 
শিগগিরই এরপর আর সাম্প্রদায়িক সংবাদপত্রগুলির কোন প্রয়োজন 
থাকবে না -_ এরা অবলুপ্তও হয়ে যেতে পানে । কারণ আজকের 
প্রধান সংবাদপত্রগুলি যারা কিনা অতীতের জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্র 
তারাই তখন আরও ভালভাবে আরও THOTT, আরও পরিশীলিত 
| কায়দায় সাম্প্রদায়িক সংবাদপত্রগুলির ভূমিকা পালন রষে। এ বিষ্য়টি 
নিয়ে আমাদের গভীর চিন্তা ভাবনা করা দরকার। 


ছয়: সাম্প্রদায়িকতার বাবসায় টাকা খাটালো 


এবার যে বিষয়টি নিয়ে বলতে চাই, আমি তার নাম দিয়েছি 
সাম্প্রদায়িকতায় বিনিয়োগ করা বা পুজি খাটানো। বিশাল সংখ্যক 
বাবসায়ী, বাণিজ্য সংস্থার কতা এবং সংবাদপত্রের মালিকরা 
।সাম্প্রদায়িকতায় বিনিয়োগ করে বাচ্ছেন। সাম্প্রদায়িক কাগজগুলির 
পাতা খতিয়ে দেখেছি আমি, কোথা থেকে তারা বিজ্ঞাপন পায় حك‎ 
অথাৎ কাগজ ছাপাবার টাকা পায়।-__ বোম্বাই তথাভায়তের ২৫/৩০ 
| টি বৃহত্তম বাণিজ্যসংস্থাই এই টাকা জোগায় বিজ্ঞাপন দিয়ে। 
| এ প্রসঙ্গে একটি সুনির্দিষ্ট বিচিত্র উদাহরণ আপনাদের দিতে 
পারি। একই বাণিজ্য সংস্থা — তার খবরের কাগজও আছে, 
কলকারবানাও আছে, এমনকি তারাও শিবসেনার কাগজে বিজ্ঞাপন 
| দিয়ে টাকা জোগায় শিবসেনাকে। তাদের কারখানায় এখন শিবসেনত্ত 
শ্রমিক ইউনিয়ন। শিবসেনা এই ইউনিয়নগুলি তৈরী করেছে 
সমাজতন্ত্রী, কমুনিষ্ট বা কৃংখ্রেমী ইউনিয়নকে ভেঙে — অধিকাংশ 
ক্ষেত্রেই যায়-দাক্গা করে ভেঙে দিয়ে ইউনিয়ন দখল করেছে শিবসেনা। 
আঁতাতটা পরিষার চুক্তির উপর ভিত্তি করে — “আমরা তোমাদের 
কারখানার কয্যুনিষ্ট ট্রেড ইউনিয়ান ভেঙে দেবো — তোমরা তার 
বদলে দেবে টাকা। শিবসেনার প্রধান বিজাপন-দাতার নাম করলেই 
বিষয়টা পরিস্কার হবে __। এরা হচ্ছে, লার্সন এন্ড Rl, থাস্পস্‌ 
আপ, এশিরান পেন্টস, হিন্দ লিভার, স্ট্যান্ডর্ড এন্ড চাটা্ড NF, 
এভারেস্ট, লিম্কা, বোস্বে কেমিকালস্‌, ন্যাশনাল মেডিকাল এন্ড 
ড্রাগস্‌ কোং ইত্যাদি। 











এই হল সান্প্রদায়িকতায় যাঁরা পুজি খাটান তাঁদের কারো কারো 
নামের তালিকা । দেশের বৃহত্তম সংস্থাগুলির অন্যতম এই সব সংস্থা 
সাম্প্রদায়িক পত্র পত্রিকাগুলিকে অর্থ সাহাযা করে থাকে, কারণ 
প্রতিদানে এরাও কিছু“পায় — যার ফলে এরা বোস্থাই-এক্স শ্রমিক 
শ্রেণীকে বিভক্ত করতে পায়ে, শ্রমন্সীধী মানুষকে বিভক্ত করে তাদের 
পরম্পর বিরুদ্ধে উত্তেজিত করতে পারে। 








লাত সংবাদপত্রগুলির ঘারা সাম্প্রদারিক রাজনীতির বৈধ-করণ 








গত দশ যায়ো বছর ধরে আমরা দেখছি প্রত্যক্ষ অপ্রত্যক্ষ 
নানা কায়দায় কিছু সংবাদপত্র সাম্প্রদায়িকতাকে সামাজিক স্বীকৃতি 
দিতে উঠে পড়ে লেগেছে। একে বলা যায় সাম্প্রদায়িকতাকে | 
বৈধতা-দান। 

প্রধান প্রধান সংবাদপত্রগুলি আমাদের গত ক'বছর ধরে 
জানাচ্ছে, শ্রী আদবানী একজন অত্যন্ত বিনয়ী মৃদুভাষী, জ্ঞানী 
খবিপ্রতিম, ভদ্রলোক । ...হাঁ, তাঁর কাজকর্মের মধ্যে একজন নম্র, | 
اورت‎ খযিপ্রতিমকেই দেখছি বটে... ! 

বোম্বাই এর বৃহত্তম দৈনিকটি তার সম্পাদকীয়-পাতায় 
ছাপিয়েছিল যে ঘরোয়া পরিবেশে শ্রী বাল থাকারে একজন TTY | 
সংস্কৃতিবান রুচিজ্রান-সম্পন্ন ব্যক্তি, শুধু বাইরে জনসমক্ষে তিনি | 
جه‎ জযন্য অপরাধী ৷! ব্যক্তিগতভাবে থ্যাকারে একজন সংস্কৃতিবান, 
বিগদ্ধ আনী লেখাপড়া WAT লোক — তাঁর সঙ্গে আমাদের যেন | 
একটাই মাত্র পার্থক্য, আমরা তাঁর সমালোচনা করলে তিনি তাঁর 
গুন্ডাদের দিয়ে আমাদের অফিস লুঠ করতে পায়েন, কাগজ পুড়িয়ে 
দিতে পারেন। আমাদেরও ইচ্ছা হলে ঠ্যাাতে পারেন, ... খালি 
আমি বা আপনি সেটা করতে পারি না। 

"৮৪ সালে ভিওয়ান্দির দাঙ্গার সমরে থ্যাকারের প্ররোচনামূলক 
বক্তৃতার সমালোচনা করেছিলাম আমরা __ তাই আমাদের কাগজের 
কপি গাড়ি সমেত পুড়িয়ে দিয়েছিলেন তাঁয়া। দুটি মাত্র সংবাদপত্র 
ছাড়া কেউ তার নিন্দা পর্যন্ত করে নি। 

মাত্র গত বছর “মহানগর” নামে মারাহী কাগজের উপর আক্রমণ . 
চালিয়েছিল শিবসেনা। প্রকাশ্য দিবালোকে কাগজের দপ্তরের মধ্যেই 
কর্মচারীদের পিটিয়েছিল শিবসৈনিকরা। এর প্রতিবাদে বোস্বাই-এয় 
সমস্ত সাংবাদিকেরা শিবসেনা দপ্তরের সামনে শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভ 
জানালে সেখানেও তাঁদের উপর নৃশংস আক্রমণ চালায় শিবসেনা। ' 
টাইমস অব ইন্ডিয়ার মহিলা সাংবাদিকের মাথা ফাটিয়ে দেয় তারা। | 
বাল থ্যাকারে তার কাগজে সম্পাদকীয় লিখে এজনা শিবসৈনিকদের 
অভিনন্দন জানান। এবং এয়পরেও একজনকেও এই মারদাঙ্গার জন্য 
প্রেপ্তার 91ج‎ হয় নি। 

এর বিরুদ্ধে যৌথ প্রতিবাদী সম্পাদকীয় সমস্ত কাগজের প্রথম 
পাতায় ছাপাবার সিদ্ধান্ত নেওয়া হলে বড় বড় কয়েকটি কাগজের 
সম্পাদক, বলেন — ‘প্রতিবাদী যৌথ সম্পাদকীয়’ আমরা ছাপব 
****কিন্ত তাতে শিবসেনা/যাল থ্যাকারের নাম উল্লেখ কোরো না। | 
কারণ হাযলা হয়েছিল সেটা ঠিক, কিন্তু ফারা করেছিল কেউ তো 
দেখেনি! 

শেষ পৰ্যন্ত এ সম্পাদকীয় একবার সবাই মিলে 
শিবসেনা /বালধ্যাকায়ের নাম ছাড়া ছাপার পরে আমরা যারা নাম 


























সমেত ছাপতে রান্ধি তারা প্বিতীর বার তাদের লাম করে সম্পাদকীয় 
| ছাপি। এই যে “ম্ব-আয়োপিত সেলারশিপ' — ভয় পেয়ে নিজেয়াই 
, | নিজেদের সেলার করে সেটাকে যুক্তি দিয়ে ব্যাখ্যা করার প্রচেষ্টা 
| — এটাও সাম্প্রদায়িক রাজনীতি ও সাম্প্রদায়িক দলগুলিকে 
ظ‎ এই বৈধরূপে সাম্প্রদারিকতাকে স্বীকৃতি দেওয়ার মাধ্যমে 
সংবাদপত্রগুলি অত্যন্ত মারাত্মক সামাজিক ক্ষতি করে চলেছে। 





আট : বৈধতা দান থেকে নিঃশর্ত আস্মসমর্পণ 





বায় বুল শিক্ষা প্রান্ত শ্রোতাদের সামনে, (আমি বারবহুল বলি 
— Highly expensive education উচ্চেশিক্ষিত বলি না, কারণ 
এঁরা সকলেই ছিলেন রোটারী ক্লাব সদস্য), ভাষণে বলেছিলেন, 
— ‘এই দেশের সমস্ত ধর্ষণ ছিনতাই, রাহাজানি, চোরাচালান, 
এই কথায় শ্রোতারা তুমুল করতালি দেয় এবং হর্ষ প্রকাশ করে। 
দু একটি বাদে বোস্বাই-এর সমস্ত সংবাদ পত্র কোন প্রাসঙ্গিক বা 
সম্পাদকীয় ছাড়াই এ খবর ছাপলে। কতদিন এটা চলবে 7! 
থ্যাকারে বলবে প্রতিটি মুসলমানদের চারটে বিয়ে তাই এরা 
কিছু দিনের মধ্যেই আমাদের হিন্দুদের জনসংব্যাকে ছাপিয়ে যাবে; 
| আর কাগজগুলি কোন মন্তব্য ছাড়াই সেটা ছাপবে! দুটি ছোট কথা 
একটু লিখে দিলেই এ ধরণের বোকাব্যকা মন্তব্যের সত্যনাশ করা 
যায়; -_- বাস্তবে সমস্ত মুসলমানের চারটে বিয়ে হলে প্রার সব 
|. হিন্দুদেয় কুমার থাকতে হবে, — তাছাড়া বহুগামীতা মুসলমানদের 
থেকে ভারর্তে হিন্দুদের মধ্যেই এখন্ও বেশি 
বোশ্বাই এর সংবাদপত্রে থ্যাকারে সম্পাদকীয়তে বোলাধুলি 
লিখেছেন — * আমি তাদের খুন করব, গুলি করবো, সমস্ত সংরক্ষণ 
| বাতিল করবো।, — দলিতদের সম্পর্কে এ কথাগুলিই তিনি 
লিখেছিলেন। এই. সভ্য ভারতবর্ষে! — কোন্‌ কোন্‌ কাগজ তার 
প্রতিবাদ করল ? ..... কেউ না!! 
ظ‎ এটা? ঠিক, যে, এই নিঃশর্ত আস্মসমপর্ণ সত্বেও ছরই ডিসেম্বর 
সমস্ত সংবাদপত্র সাংবাদিক যাদের মধো কিছু না কিছু ধর্মনিরপেক্ষতা 
| থেকে গেছে তাদের মনকে প্রবলভাবে নাড়িয়ে দিয়ে গেছে। বি.জে-পি 
শিবসেনার সমথক সাংবাদিকরাও তখন পথে নেমে দাঙ্গার দৃশ্য 
দেখেশুনে কেখে উঠেছিলেন — ভয় পেয়েছিলেন অযোধ্যায় 
| সাংবাদিকদের উপর আক্রমণ দেখে । এরও একটা সুফল হয়ত আছে। 





নয়: দাঙ্গার মূল কোথায় 





দাঙ্গার মূল কারণ-এর ষদ্ধানে আমাদের যাওয়া দরকার। এ 
প্রসঙ্গে বিস্তারিত না গিয়ে একটি ছোট কথা বলব এখানে। দাঙ্গার 
اک ا یی ی ا ا و‎ 


<A 
1:63: 
ر‎ 
মান 
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সেগুলি আমাদের খুজে বার করতে হবে। 

বোম্বাই-এর ধায়াভি বস্তির দাক্গা-পা়িত এলাকায় ঘুরে আনার 
যনে হয়েছে — দাঙ্গার পিছনে, অন্যানা কারণের সহে অমি দখলের 
বিষয়ও আছে। দাঙ্গায় ঘর পোড়ানো হয়েছে এবপর দেখা যাবে 
কালই সেখানে জমি দখল করে প্রাসাদোপন বহুতল অন্বালিকা তৈরী 
হয়েছে। এই বস্তি জমির দাম এশিয়ায় টোকিওর পরেই সবেবচ্ছি 
— প্রতি বর্গফুট ৭/৮ হাজার টাকা __ এর মধ্যে সংগঠিত অপরাধের 
সমস্যা, বেকারীর সমস্যা, বাসস্থানের সমস্যা — সবই আছে। এ 
সবেয় সমাধান না হলে, দেশ থেকে দাঙ্গা কখনোই মুছে ফেলা | 
যবে লা। 


দশ : ডিওয়ান্দির পথ — শান্তির রথ 


SE TREN CRETE SRI SN 
এবার এক ম্যাজিক দেখিয়েছে। মীরাটের পর দাঙ্গার কুখ্যাতিতে দ্বিতীয় 
এই শহরে এবার একটি পরও AR, — একটি লোকও মবে 
নি। বোদ্বাইতে যেখানে বন্ধ-কার্চা দাশ্রার মহ্যেৎসব+ — ভিওয়ান্দি 
সেখানে শান্ত এমনকি অর্থনৈতিক কাজ কর্মও RPT চলেছে। 

কিভাবে এটা হল? __-সে এক মহান কাহিনী । দশ লক্ষ 
লোকের নগরী ভিওয়ান্দিতে মাত্র হাজার খানেক পুলিশ । শুধু একজন 
বিচক্ষণ পুলিশ কমিশনার দাঙ্গার কার্যকারণ, শহরের পরিস্থিতি । 
পর্যবেক্ষণ করে কয়েকটি বিচক্ষণ পদক্ষেপ গুহণ করেন। দশলক্ষ 

ংধ্যার এই নগরীতে শ্রমিক শ্রেণীর নব্বই শত্তাংশ কাজ করে 
কাপড়ের ফলে! কল কালখানার শিফট শেষ হলে লাখ চারেক লোক 
রাস্তার ধারে ভাড়া করা খাটিয়ায় শুয়ে থাকে — থাকার অনা কোন | 
জায়গা নেই বলে। পুলিশ কমিশনার ৬ তারিখের ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে 
কলকারখানার একটানা বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করে দাঙ্গার বিকচ্ছে 
প্রথম কার্যকরী ব্যবস্থা TT করেন। এ উত্তেক্জসনার NT এত মানুষ 
পথে নেমে পড়লে তার ফলে ATS অবস্থা সৃষ্টি হতে বাধা হিল 
— সেটা বন্ধ করা হল। 

দ্বিতীয়তঃ কেবল্‌টি.ভি-অপারেটরদেখ সঙ্গে আলোচনার ফলে 
তারা শহরের কেবল টি.ভি. সম্প্রচার বন্ধ কত দেয়৷ | 
স্থানীয় মানুষদের যৌথ শান্তিরক্ষা বাহিনী সারা রাত টহল দিয়ে বেড়ার। 
পুলিশের নিরপেক্ষ আচরণ এবং এই সমস্ত বাবস্থা গ্রহণের ফলে 
ডিওয়াম্দি এবার সম্পূর্ণ শান্ত ছিল। বহু বছরের দাঙ্গা ক্লান্ত তিওয়ান্দির | 
মানুষ গণ জাগরণ ঘটিরেছেন — পরাজিত করেছেন প্রতিটি 
সাম্প্রদারিক প্ররোচনাকে। 

কিভাবে সাম্প্রদারিকতাকে প্রতিরোধ বরা যায় সে সম্পর্ক 
বড় বড় তত্ব কথা না বলে, আমি এখানেই শেষ করতে চাই | ভিওয়ান্দির 
পথে শাস্তির অভিযান দেখেছি আমি — সেই সচেতন জনজাগরণই 
আগামী দিনে একমাত্র ভরসা। 










__বিদ্যাসাগর | 


১. আমার বাল্যকালের কথা মনে পড়ছে। যাইনর STAN 
ভর্তি করতে | নাম জিজ্ঞেস করতেই বাবা যে নাম বললেন, জসিরুদ্দীন 
সাহেবের তা পছন্দ হল না। ওখানেই তিন আমার এই নামকরণ 


সাহেবকে চোখে দেখতে পাই। পরনে সাদা ফুল শার্ট, ধৃতি। খোঁচা 
| খোঁচা দাড়ি, থুতনিতে নূর | শুক্রবার দিন টিফিন হত আগে, সময়ও 
বেশি। সেদিন তিনি মাথায় পরতেন ফেজ টুপী, আর ধৃতির বদলে 
পাজামা । আমি প্রেসিভেলী কলেজে চাকরি পেয়ে তাঁকে গেলাম 
প্রণাম করতে ! আমার দেওয়া ধৃতিটা নিয়ে পাশের ঘরে গিয়ে তৎক্ষণাৎ 
পরে এলেন। মাথার হাত দিয়ে আশীর্বাদ করে বললেন, ঈশ্বর তোমার 
মঙ্গল করুন। 

ইস্কুলের অপর পত্ডিত ছিলেন সেকেন্দ্রা আলী। আসাধারণ 
HAT যুবক। কণ্ঠে সর্বদাই রবীন্দ্রসঙ্গীত, দেহে ব্রতচারীর নাচের 
ছন্দ, নমল পাশ, ইংরেজি বিশেষ জানতেন না, কিন্তু বাঙলায় বিশেষ 
অভিজ্ঞ। দেশ ভাগের পর তিনি বাঙলাদেশে চলে গেছেন _ বেঁচে 
আছেন কিনা জানি না। আমার জীবনে প্রথম রবীন্দ্রসঙ্গীত তাঁর কাছেই 
শিখেছি : “তোমারি গেহে পালিছ OTF তুমিই ধনা ধন্য হে।" 

এরা না হর শিক্ষিত, কিন্তু সাধারণ মানুষের মধ্যেও তখনকার 
দিনে কোনো ধর্মীয় গোড়ামী লক্ষ্য করিনি। জলকে মুসলমানেরা 
‘পানি’ বলে। ইয়ারকি করে আমরা বলতাম — জল খেলে বল 
হয়, পানি খেলে হানি হয়।" মাস্টারঘশাইরা বলতেন, জলে পানিতে 
ভেদ নেই। ঘটির জল বদনায় গেলেই পানি হয় । জল - পানি একই। 
তোরা কেউ পরীক্ষায় ‘জল - পানি’ পেতে পারিস না? তা সেবার 
প্রাইমারী পরীক্ষার কার্ট হরে একটি ছেলে পেয়েহিল। বুধমোহন 
| মাস্টার, যাকে আমরা “সেকেন্ড মাস্টার" বলতাম, তিনি তখন 
বললেন, দেখলি তো, তোদের “ল-পানি'র ঝগড়ার চেরে পরীক্ষার 
‘জলপানি’ কতো বড়ো! 

এঁরা কেউই এখন বেঁচে নেই। কিন্ত এখনও KA আছে, ইস্ুলে 


সরস্বতী পূজোর দিন নাল কোঁচা দিরে ধৃতি পরে সেকেন্রা আলী ৷ 


খিচুড়ি পরিবেশন করছেন। মহরনের দিন ছেলে ছোকরারা আমাদের 
| বাড়ীতে আসত। নানারকম কসরৎ আর লাঠিবেলা দেখিয়ে বখশিশ 
নিয়ে যেত। ব্রেডিমেড জামা-কাপড়ের দোকান ছিল ইয়াকুব নিঞার। 
পূজোর আগে এসে আমাদের বলে যেতেন _ সেখান থেকেই 
জামা-কাপড় কিনতে | পয়লা বোশেখে, হালখাতান্ল দিন তাঁর দোকানে 
| আমাদের নিমন্ত্রণ থাকত বরাযয়। দেশভাগের পর, তাঁর ছেলে এনামূল 
কিছুদিন দোকানটা চালিয়েছিল, সে এখন বাঙলা দেশের একজন 
ব্যবসাদার। 

বাল্যকাল ও শৈশবের এই স্মৃতিগুলো নিয়ে যখন নড়াচড়া 
করি, তখন আজকের পরিবেশের সঙ্গে মিল খুঁজে পাই না। 


২. তবু কখনো কখনো বিপরীত বাতাস বয়। বহর কয়েক 
আশগেকার কথা বলছি। একদিন একটি ছ্যত্র এসে বললঃ স্যার আপনার 
কাছে পি.ইচ.ডি. করব। ছাত্রটির নান — সেখ PTE ইসলাম। 
' এখন চন্দননগর কলেজে পড়ায়। তার গবেষণার বিষয় মধ্যযুগের 





বনাম অসান্প্র্দায়িক 
-_ নির্মলেন্দু ভৌমিক 


বাঙলা সাহিতো হিন্দু মুসলমান সাংস্কৃতিক এঁকোর ধারা। বাড়ী 
তিল্পী, দক্ষিণ চবিবশ পরগণায়। সা-আদুলের থিসিস এখনও ছাপা 
হয় নি। ছাপা হলে বঙ্গের পাঠক -পাঠিকা এক নতুন মহলের সংবাদ 
পেতেন। 

বাণালার লোকজ্জীবনে হিন্দু মুসলমানের জীবনযাত্রা, মিলিত 
ভাবে প্রবাহিত। কয়েকটি উদাহরণ দিই। “বঙ্গের পয়লা লৌষ" 
(প্রবাসী: পৌয, ১৩১৮) নামে একটি প্রবন্ধে নিরপমা দেবী 
লিখেছিলেন, নদীয়া-মুর্শিদাবাদের হিন্দু-মুসলমান বালকেরা 
“হোরবোল' এবং “ভারবোল" গেয়ে ভিক্ষে করে চড়ুইভাতি কয়ে। 
উভয় দলই শেষে গায়: 

হোরবোল গাইতে গাইতে গলা হল তারি, 

সুসলমানে আল্লা বলে হিদু বলে হরি। 


জ্রেলাতেও এভাবে আনন্দে ভিক্ষে করত, সুরেন্রনাথ চট্রোপাধ্যায় | 


তার প্রবন্ধে (প্রবাসী: পৌষ, ১৩২৬) তা জানিয়েছেন। তিনি 


লিখেছেন : “ণহন্দু বালকেরা হরির নামে ও মুসলমান বালকেন্না মাণিক | 
কার্তিকচন্দ্র দাশগুপ্ত 


পীর ফকিরের নামে উৎসবে TÊ হম।”" 


জানাচ্ছেন (প্রবাসী: চৈত্র, ১৩১৮), “পৌষ সংক্রান্তি উৎসব | 


উপলক্ষে “চিতে পিঠা’ খাওয়া বন্ধিশালের ভদ্রেতর, হিন্দু-মুসলমান 
সকলেরই মধ্যে প্রচলিত।'' 
প্রাস্ত-উত্তর বঙ্গের রাজবংশী স্ত্রী লোকেরা তিস্তা নদীর উদ্দেশে 


সারা বৈশাব মাস জুড়ে “মেছেনী ব্রত" করে। মুসলমানেরা সাদা | 


মুরগীর গলায় এক টুকরো সাদা কাপড় বেঁধে দেবী উদ্দেশে উড়িয়ে 


দেয়। 

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের অধ্যাপক রাহাতুল্লা 
সাহেবের বাড়ী হল মুর্শিদাবাদের লালবাগে (মহরুল অনস্তপুর)। 
তিনি জানাচ্ছেন, তাঁদের বাড়ীর প্রধান মহিলারা এখনও এই মন্ত্র 
ছড়া ব্যবহার করে থাকেন: 

ওপর TF চৌদ্দ তাল 

নানু বন্ধ স্বর্গ মত্য পাতাল 

এই জাল পড় তুই . 

যাট দিন, ষাট রাতের মতো পড়ু। 

কার দোহাই? মা কালীর দোহাই। 

নদীয়া মুর্শিদাবাদের “জরারী' গানে একটি বিশেষ রীতি দেখা 
বার। “জারী” গান মানে হাসান হোসেনের বুদ্ধ করে (এজিদের 
সঙ্গে) নিহত হওয়ায় মা কতেমা বিবির শোক প্রকাশ। শ্রীচৈতনাদেবের 
প্রভাব এখ্যনে বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগা। একটি গানে শুনেছি, 
হাসান-হোসেনের জন্য মা ফতেমার ক্রন্দন যেন নদীরা ছেড়ে 
শ্রীচৈতন্যদেবের চলে যাওয়ার শচীমাতার ক্রন্দন! 

অধিকাংশ মন্রের শেষেই কোনো বিশেষ দেব-দেরতা-দেবী 


অপদেধতার দোহাই থাকে । ওপরের HOTS আছে “কালীর দোহাই? ١ 


হিন্দু GT আল্লার দোহাইও দের। যেমন, পেচোয় পাওয়া রোগের 
চিকিৎসা মন্ত্রের শেষে পেয়েছি, 






***বেটাই, কষে মারব শাটার বাড়ী, কিসের দোহাই 
° পিঠে মারি, পিঠ করি ফাল 
হুকুমাল্লার দোহাই, খোদার, পাপ হাড় এফবার। 

। মুসলমানদের বিভিন্ন প্রকার আচার অনুষ্ঠানে (যেমন, 
অন্বাপ্রাশন, বিবাহ) হিন্দুর আচার অনুষ্ঠানের ছাপ পড়েছে। 
উত্তরবঙ্গের মুসলমান সমাজের বিবাহে হিন্দুদের মতোই পারে হলুদ 
হয়ে থাকে। তেমনি পীরের দরগার নী দেওয়া, মাটির হাতী-ঘোড়া 
দেওয়া, প্রদীপের বদলে মোম দেওয়া, অনেক হিন্দুই পালন করে। 
সুন্দরবনের “বনবিবি'র নাম থেকেই যোখা যার বনদেবীর নামান্তর 
তা। গ্রাম বাগালার প্রায় সর্বত্রই এমন অনেক আঞ্চলিক লৌকিক 
| দেব-দেবী আছেন, যাঁরা উত্তর সম্প্রদার দ্বারা সমভ্যবেই পৃজিত। 
| তেমনি ওঝা গুণীনদের গুরু শিষ্য যে কোনো সম্প্রদায় থেকেই হতে 
| পারে। মুরশিদাবাদের কোনো কোনো মুসলমানের গ্রহে এখনও কালী 
| ও মনসার পূজো হয়॥ 

















৩. কিন্তু বাঙলার লোকধর্মের অন্তর্গত সন্প্রদারগুলি (যথা 
বাউল, সূফী, কতাডজা, এবং এই জাতীয় অন্যানা সম্প্রৰায়) সবচেয়ে 
বেশী পরিমাণে অসম্প্রদায়িক। তাঁরা মূলত দেহবাদী ও মানবতাবাদী | 
বাউলধর্মের মধ্যে নানা ধর্ম (সহজিয়া, PRY, সুফীধম; হিন্দু 
তান্রিকতা প্রভৃতি) ও মতবাদের মিশ্রণ ঘটেছে। এই জন্যেই বাউল 
ধর্মকে একটি ‘মিশ্রধ্ম' বলা হয়। যেহেতু “মিশ্রধম" নে কারণেই 
এর মধ্যে কোনো সাম্প্রদায়িক গোড়ানি নেই। দেহের NTR এরা 
এক ‘অচিন' ও “অধরা মানুষ' কে (তাকেই এরা বলেন “মনের 
মানুষ’) খুঁজে পেতে চান। এই দেহবাদ ও মানবতাবাদই তাঁদের 
সকল প্রকার সাম্প্রদায়িকতার উর্ধে নিয়ে গেছে। এই জনোই ‘বাউল’ 
| যিনি শ্রেষ্ঠ বাউল কবি ও সাধক, সেই লালন শাহ্‌ ফরিরের 
| কথা এখালে উল্লেখযোগা | লালন তাঁর যে সব গান রচনা করেছেন, 
| তার মধ্যে তাঁর অসাম্প্রদায়িক মানবতাবাদী দৃষ্টিকোণটি পরিস্ফুট হয়ে 
উঠেছে। শ্রীচেতন্যদেবের উদ্দেশে তিনি অনেক গান লিখেছেন। 
| একটিতে তিনি লিখছেন: 
তোরা কেও যাসনে ও পাগলের কাছে। 
তিন পাগন্লে হ’লো মেলা নদেয় এসে ॥ 

একটা পাগলামো করে, 


















গত ১৭ই ভিসেম্বর,, বৃহস্পতিবার কলিকাতা, যাদবপুর ও 
রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রসংসদের উদ্যোগে ৬ই ডিসেম্বরের 
_ লজ্জাজনক ঘটনার প্রতিবাদ জ্ঞানিয়ে এক বিরাট সম্প্রীতি মিছিল 

সংগঠিত হয়। কলকাতার বহু স্কুল ও কলেজ ছাত্র সংসদের উদ্যোগে 

ছাত্রছাত্রীরা এই মিছিলে যোগ দেয়। দুহাজারেরও বেশি ছাত্রছাত্রীর 

এই Af মিছিল শুরু হয় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলেজ স্ট্রীট 
| ক্যাম্পাস থেকে। মিছিলের পুরোভাগে ছিল বিরাট ব্যানার — 
| ‘‘অশুভের সাথে চাই আপোসহীন TI” 





‘অশুভের সাথে চাই আপোসহীন ছন্দ 

















li TEA যেয়ে। 
ও তার নাই জেতের রোগ 
এমন পাগল কে দেখেছে।। 
এই “জেতের রোগ" থাকলে কোনো সাধক কখনো বড়ো | 
হতে পারেন না। শ্রী চৈতন্যদেবকে লালন কোনো দার্শনিক বা তারিক 
দৃষ্টিতে (যেমন ‘শ্রীচৈতনাচরিতামৃত' খ্রন্থে কৃষ্ণদান কবিরাজ 
করেছেন) দেখেন নি। তাঁকে তিনি একজন শ্রেষ্ট মানব রূপে 
দেখেছেন, — যে যানব সর্ব প্রকার সন্ধীর্ণতার উধের্ব অবস্থান করেন, 
ধন্য পিতা বলি তারি/ঠাকুর ami Rr 
যার ঘরে গৌরাহ হরি/ মানুষ রূপে জস্মাইলে ॥ 
লালন নির্দ্বিধায় তাই শ্রীচেতন্যদেবের সাধন ভজন গ্রহণ ও 
অনুসরণ করতে চান, — যেহেতু শ্রীচেতন্যদেব এক অভিনব 
সাধন-পদ্ধতির বিধান দিয়েছেন, 
নাকরে সে জেতের বিচার 
কেবল শুদ্ধ প্রেমের আচার 
সত্যমিথ্যা CTY AFF 
সাঙ্গ পাক্গ জাত অজাতে ৷৷... 
এই জন্যেই লালন নিজের মাধনগীভিতে লিখেছেন__ 
ভক্তের দ্বারে বাঁধা জাছেন সাই। 
fee কি যবন বলে জাতের বিচার নাই ॥ 
শুদ্ধ ভক্তি মাতোয়ালা 
জাতিতে যে কবীর জোলা 
ধরেছে সে ব্রজের বালা 
সর্বস্ব ধন তাই ।। 
অথবা তাঁর বিখ্যাত পদ: * সব লোকে কর, লালন কি 
জাত সংসারে। লালন বলে, জাতের কি 501, দেখলাম না এই | 
নজরে।" সাধনার ক্ষেত্রে জাতের চেয়ে মানুষ বড়ো, 


মালুষ-তিত্্ব বার মতা হয় মলে। 
সে কি অন্য তত্র মানে ॥ 
মাটির টিবি কাঠের ছবি 
ভূত ভাবি সব দেব আর দেবী 
ভোলে না এসব জপী, 

ও যে মানুষ-রতন চেনে। 
ও সে মানুষ ভজে দিব্যভ্ঞানে ॥ 






মিছিলের সৃচনায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্ঘ্য ডঃ 
রখীন্দ্রনারায়ণ বসু অযোধ্যার ঘটনাকে কলক্কজনক বলে বর্ণনা করে | 
সাম্প্রদায়িক শক্তিগুলোকে ধিক্কার জানান ও মিছিলকে অভিনন্দিত | 
করেন। মিছিল নির্মলচন্দ্র FO, রফি আহমেদ কিদোরাই রোড, IT 
স্ট্রীট, পার্কসাকাস, আমীর আলি এভিনিউ, গড়িয়া হাট ঘুরে যাদবপুর 
বিশ্ববিদ্যালয়ে পৌঁছলে, বিশ্ববিদালয়ের উপাচাৰ্য্য ডঃ প্রতীপ | 
মুবোপাধ্যায় মিছিলকে স্বাগত জানিরে ধর্মনিরপেক্ষতার প্রশ্নে বলিষ্ঠ | 
করেন। 








আমাদের খুবই খারাপ সময় যাচ্ছে। দেশের ধর্মনিরপেক্ষতা, 
গণতন্ত্র, মূলাবোধ আজ বড় সংকটের মধো পড়েছে। সন্প্রদায়ে 


না। কারণ আমরা কমবেশি সবাই জানি। ৬ ডিসেম্বর অযোধার 
ঘটনার পর আমাদের কাজের চিরাচরিত ধারার উপর নেমে এসেছে 


হচ্ছে। আমাদের যুদ্ধে জিততে হবে। তাই শান দিতে হবে অস্তরে। 


| মোকাবিলা করার জনা রবীন্দ্রনাথ অন্যতম অন্ত্র। আমাদের প্রচলিত 


অবস্থাকে আরও তীশ্ম করে তোলার প্রক্রিয়ায় রত হতে হবে এই 
সময়ে | রবীন্দ্রনাথ বিচিত্র সম্তারে আমাদের সামনে উপস্থিত থেকেছেন 
বহুকাল। এই দীর্ঘ সময়ে সামাজিক কোন ঘটনা সম্পর্কেই তিনি 
উদাসীন- থাকতে পায়েন নি। স্বাধীনতা আন্দোলন থেকে 
হিন্দু-মুসলমান সমস্যা, সবই তার চিন্তার জগতে ছাপ ফেলে গেছে। 
একজন বিশ্বনাগরিক হিসাব তিনি প্রতিটি ক্ষেত্রে তাঁর মতামত নির্দিষ্ট 
করে গেছেন। আজকের এই সময়ে আমরা রবীন্দ্রনাথের ধর্ম, 
ধর্মনিরপেক্ষতা এবং হিন্দু মুসলমান সমস্যা নিয়ে চিস্তাভাবলাগুলো 
নিয়ে আলোচনা করবো। 

সামাজিক ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের অবস্থান ছিল অন্তুত। তিনি 
‘Tape’ হতে পারেন নি। কিন্তু যে কোন মানুষের চাইতে সততা 
নিয়ে, হৃদয়ের উপলব্ধি দিয়ে তিনি মনে করতেন, তার জন্যই তাঁর 


| অপেক্ষা, যে মাটির কাছাকাছি আছে, যে কথার ও কর্মে সত্য আত্মীয়তা 


অর্জন করেছে। তিনি অকপটে স্বীকার করেছেন তার কবিতা বিচিত্র 
পথে গেছে কিন্তু সর্বত্রগামী হতে পারে নি। যাদের জীবনের সঙ্গে 
জীবন যোগ করার কথা তাও সত্য হয়ে ওঠে নি | তাঁর এই নির্ভেজাল 


এসেছে। জমিদার ছিলেন রবীন্দ্রনাথ । পূর্ব বাঙলায় ছিল তাঁদের 


জমিদারির বিশাল অংশ্‌। তারা সবাই ছিল মুসলমান । সুতরাং মুসলমান 
সংসার এবং সংস্কৃতি দেখার সুযোগ ছিল! একাম্ম হবার প্রচেষ্টা 
তিনি চালিয়েছেন বার বার। ১৯৩৭ সালে মৃত্যুর মাত্র চার বছর 


| আগে তিনি তাঁর জমিদারী পরিদর্শনে যান। প্রজারা তাঁকে সম্বর্ধনা 


দেয়। সেই সন্বর্ধনার উত্তর দিয়েছিলেন এক মর্মস্পর্শী ভাষাতে। 


|. “তোমাদের 7و3‎ কিছুই করতে পারিনি। ইচ্ছা করে মান সম্মান AI 


সব ছেড়ে দিয়ে তোমাদের সঙ্গে তোমাদের মতই সহজ হয়ে জীবনটা 
কাটিরে দেব। ফী করে বাঁচতে হবে তোমাদের সঙ্গে মিলে সেই 
সাধনা করব, কিন্ত আমার এই বয়সে তা হবার নয়, আমার যাবার 
সময় হয়ে এসেছে। এই নিয়ে দুঃখ করে কি ধরবো? তোমাদের 
সবার উন্নতি হোক — এই কামনা নিয়ে আমি পরলোকে চলে 
যাব।" খুবই সহাজে বোঝা যায় রবীন্দ্রনাথ শেষ বয়সেও একটি প্রচন্ড 


| দোটানার মধ্যে ছিলেন। মনের গভীর থেকে বিশ্বাস করতে চাইতেন 


তাঁকে বেরিয়ে আসতে হবে ধীরভূমের লাল রাস্তার ধারে ধারে। 
রবীন্দ্রনাথ প্রতিক্রিয়াবাদী ছিলেন না। প্রগতির আন্দোলনে নিজেকে 


| যুক্ত করার অভিপ্রায় বার বার দেবিয়েছেন। এইমত এক সময়েই 


হিন্দু-মুসলমান সমস্যাগুলো নিয়ে তিনি ভাবতে শুরু করেছেন! 


আগেই উল্লেখ করেছি তাঁর জধিদারিয় প্রজ্জারা বেশির ভাগই 
সম্মান। জাজিম গুটিয়ে তাদের বসতে দেওয়া হতো। কবি দুঃখ | 
কাম্য ছিল না। সমস্যার গভীরে যেতে চেয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। 
নধীনমেঘের সুর লেগে যে মন অকারণে উতলা হয়ে উঠেছিল, সেই | 
মন নিয়ে তিনি ভাবতে বসে ছিলেন কেন এমন হয়। 

কেন এমন হয় ভাবতে গিয়ে কবি সম্প্রদায়ের ধর্ম এবং বিশ্বাস 
নিয়ে আলোচনা করেছেন। তিনি মনে করেছেন সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে 
সমস্যার পিছনে ধর্ম রয়েছে জড়িয়ে। ধর্মের উদারতা এবং শাস্তির 
বাণীকে রবীন্দ্রনাথ নতুন করে উত্থাপন করেছেন বিদ্যোতজ্জনের কাছে। 
ধর্ম পুঁথির মন্ত্রে নর । দেবতা কেবলমাত্র মন্দিরের প্রাঙ্গণ আছে এই 
বিশ্বাস করে কিছু আহাম্মধ মাত্র। এই বোধের সঙ্গে সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ 
ধর্মকে যুক্ত করেছেন এক মানবিক আবেদনে-__ ‘ধর্ম শব্দের অর্থ 
স্বভাব। চেষ্টা করে সাধনা করে স্বভাবকে পাওয়া, কথাটা শোনায় | 
স্ববিরোধী অথাৎ স্বভাবকে অতিক্রম করে স্বাভাবিক পাওয়া ।' একটা 
স্বভাবকে পেরিয়ে অন্য স্বভাব অর্জন করার উৎফর্ষতাই ধর্ম। পাশবিক 
স্বভাব, থেকে মানবিক স্বভাবে উত্তরণ, ছোট থেকে বড়োতে, 


দিনানুদৈনিকতা থেকে সারাইত وى‎ প্রাকৃতিক মালিন্য থেঞ্টে | 


আত্মিক লাবণ্য উজ্জীবন এই হলো. তাঁর ধর্মীয় বোধ। এই বোধ 
থেকেই তিনি মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ ধলে চিহ্নিত করতে | 
পারেন। ظ‎ 
সম্প্রদায়গুলির সঙ্গে ধর্ম কিভাবে জড়িয়ে আছে এবং তা 
কিভাবে বর্তমান সমস্যাগুলি তৈরী করছে তাতে রবীন্দ্রনাথের মতামত 
ছিল খুবই সহজ এবং স্পষ্ট। হিন্দু নিজেকে ধর্মপ্রাণ বলে পরিচয় 
দেয়, মুসলমানও লেই পরিচয় নিজেকে চিহ্নিত করে। সুতরাং এই | 
দুই জটিল পরিচয়ের বাইরের হিন্দু মুসলমানের জীবনে অন্য কোন 
পরিচয় এর মহান খুবই TFI সেই কারণেই হিন্দু মুসলমান উভয়ে | 
নিজ নিজ ধর্ম দিয়েই পরস্পরকে এবং যথাসম্ভব পৃথিবীর অন্য সকলকে 
যথাসম্ভব দূরে ঠেকিয়ে রাখে। এই যে দূরত্বের ভেদ এদের চারিদিকে 
অতাস্ত মজবুত করে গেঁথে রেখেছে, তার ফলে সকল মানুষের সঙ্গে 
সত্যধোগে মনুষ্যত্বের যে প্রসার হয় তা এদের মধো বাধাগ্রস্ত হয়েছে। | 
সংকীর্গভাবে বিচ্ছিয করে রেখেছে। এই জনাই মানুষেরু সঙ্গে ব্যবহার 
হয়ে উঠেছে। 
এমন দেশে আমরা বাস করি. যেখানে প্রা সমস্ত সম্পর্ক । 
আমাদের ধর্ম নির্দিষ্ট করে দেয়। রবীন্দ্রনাথ তাই মনে করতেন হিন্দু | 
মুসলমান এর সন্প্রত্রি যে সমস্যা তার পিছনে ধর্ম একটি উল্লেখ 
যোগ্য বিষয়। ধর্ম নিয়েই কঠিন বিরুদ্ধতা রয়েছে উভয় সম্প্রদায়ের | 
মধ্যে। যেখানেই সতহ্রষ্টতা সেখানেই অপরাধ, যেখানে অপরাধ 
সেখানেই শাস্তি। ধর্ম যদি অন্তয়ের জিনিস না হয়ে শান্রমত এবং | 
বাহা আহারকে প্রধান করে তোলে তবে সেই ধর্ম বত বড় অশান্তির. 
কারণ হয় এমন আর কিছুতে হবে না। এই শান্্রমত 'কে বাহির 
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লাল হয়েছে। অহিংসা যদি ধর্ম হয়ে থাকে, তবে তাকে আইডিয়ালের 
ক্ষেত্রে তাকে স্বীকার করে আন্তে আস্তে তার দিকে এনিয়ে যাওয়া 
অসাধ্য কিছু না। কিন্ত বিশেষ শ্ম্ত্রমতের অনুশাসনে বিশেষ করে 
| যদি কেবল বিশেষ পশুহত্যা না করাকেই ধর্ম বলা হয়। এবং তাকে 
জোর দিয়ে তাকে অনা LOA মানুষকে মানাবার চেষ্টা করা হয় 
| তবে মানুষের সঙ্গে মানুষের বিরোধ কোনকালে সমাধান হবে না। 
তাদের ধর্মের নামে পশুহত্যা করলে নরহত্যার আয়োজন করা হবে 
এই মনোভাবকে রবীন্দ্রনাথ বার বার বিবেচনাহীন বলেছেন। মনে 
করেছেন এটা এক ধরণের নিষ্ঠুর অত্যাচার মাত্র। এই কঠিন সময়ের 
মধ্যেও, জটিল ধর্মবোধের নেশাতে সবাই যখন যত্রতত্র বিরাজমান 
| সে রবীন্দ্রনাথ কিন্ত হতাশ হন নি। সে সময়েও তিনি সাহসের দৃঢ় 
হয়েছেন। আশর জাল বুনেছেনঃ তিনি বিশ্বাস করেছেন, চিরদিন 
| ধৰ্ম আচার সর্বস্ব হয়ে থাকবে না। একদিন হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে 
| দেশ হিত সাধনের. একই রাষ্ট্রীাই আইড়িঘ্বাল যদি আমাদের TTI 
বাস্তব হয়ে ওঠে তবে সেই অন্তরের যোগে বাহিরের সমস্ত পার্থক্য 
| তুচ্ছ হয়ে যাবে। 

ধর্মের প্রতি, এই মানবিক সংজ্ঞাকে হৃদয়ে ধারণ করে 
ভারতবর্যকে মহামানবের সাগরতীরে এক দেশ বলে কল্পনা করেছেন! 
| কল্পনায় আবেগ আছে উচ্ছাস আছে। FY চাহিদার মধ্যে কোন 
খাদ নেই। ভারতবর্ষের বিভিন্ন মানুষের মধো একা গড়ে তুলতে 
„ চেয়েছেন। কিন্তু আশু সম্প্রদায়ের মধো অবিশ্বাস এবং হানা হানি 
দেশের সংকটকে আরও ঘনীতৃত করেছে। রবীন্দ্রনাথ এক্যের সমস্যা 
নিয়ে চিন্তিত ছিলেন। উৎস নিধারণ নিজেকে নিয়োজিত করতে 
| চেয়েছেন। ১৯২৩ সালে ‘সমস্যা’ প্রবন্ধে তিনি উল্লেখ করেছেন 
| “যাদের মধ্যে সর্বদা আনাগোনার পথ সকল রকমে খোলসা রাখতে 
হবে তাদের মধ্যে অসংখ্য খুঁটির বেড়া তুলে পরস্পরের ডেদকে 
বহুধা ও স্থায়ী করে তোলার সমস্যা, বৃদ্ধির যোগে যেখানে সকলের 
সঙ্গে যুক্ত হতে হবে, অবুদ্ধির অচল বাধায় সেখানে সকলের সঙ্গে 
চিন বিচ্ছিন্ন হবার সমস্যা ।”” 

এই ভেদবুদ্ধির খুঁটিগুলো নিয়ে আলোচনা হয়েছে অনেক। 
কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার হচ্ছে আমাদের দেশের যে কোন ঘটনায় 
বড় বড় f আন্দোলনে আষরা মুখোমুখি হয়েছি, দীর্ঘদিন ধরে 
ভেদবুদ্ধির এই খুঁটিগুলিকে অপসারিত করার প্রচেষ্টা হয়ত হয়েছে 
| কিন্তু সফলতা পাওয়া যায়নি। এমন কি দশম আন্মোলনগুলোর মধ্যে 
যাঁরা গুরুত্বপূর্ণ নেতা হিসাবে নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমান করেছেন তারাও 
| সব সময় এই ব্যাপার নির্দিষ্ট ভূমিকা পালন করতে পারেন নি। 
১৯৩১ সালে হিন্দু-মুসলমান প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখছেন, 
. “বে দেশে প্রধানতঃ ধর্মের মিলেই মানুষকে মেলায়, অন্য কোন 
বাঁধনে তাকে বাঁধতে পারে না, সে দেশ হতভাগা। সে দেশ স্বয়ং 
| ধর্মকে দিয়ে বিভেদ সৃষ্টি করে সেই যে সকলের চেয়ে সর্বনেশে 
বিভেঘ। মানুষ বলেই মানুষের যে মূল্য সেইটিকেই সহজ প্রীতির 
‘সঙ্গে স্বীকার করাই প্রকৃত ধর্মরুদ্ধি। যে দেশে ধর্মই সেই বুদ্ধিকে 
পীড়িত করে রাষ্ট্রিক স্বার্থযুদ্ধি কি দেশকে বাঁচাতে পারে।" 

আজকের ভারতবর্ষের সংকটাপূর্ণ সময়ে এই কথাগুলিকে নিয়ে 
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আলোচনার আরও সুযোগ এসে গেছে। আমাদের দেশে 


ধর্মনিরপেক্ষতাকে গ্রহণ কষা, হয়েছে। কিন্তু সমস্ত ধর্মকে এই সমাজে 
সহজ পদ্ধতিতে সম্পন্ন করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। শুধু তাই 


রাষ্ট্রযস্ত্রের মধ্যে প্রত্যেক ধর্মের সচেতন সক্রিয় অংশগ্রহণের বাবস্থা | 
পাকা করা وجوج‎ হিন্দু মুসলমান সম্প্রীতির বিনষ্টি সম্পর্কে একটি | 


রাজনৈতিক জীবন ব্যবস্থার প্রতি ও রবীন্দ্রনাথ তার কথা উচ্চারণ 
করেছেন। সেটি হলো RETA এবং শাসন" পদ্ধতিটি । এ প্রসঙ্গে 
রবীন্দ্রনাথের কথা হলো - _ জাতীয় মুক্তি আন্দোলনেও আমাদের 
একটা মস্ত অক্ষমিত FD থেকে গেছে। RETR আন্দোলনে 
মুসলমানদের একটা সিংহাসন সন্বিত হলেও ব্যপক্ত গুণসমাবেশ করল 
ও গণ অংশগ্রহণের পথ আমরা মতাদর্শগত সংগঠন ভিত্তিক 


উপচিকীচরি জায়গা থেকে প্রশস্ত বাস্তব প্রয়োগিক্‌ দৃষ্টান্ত সৃষ্টি করতে | 
পারা বায় নি। রবীন্দ্রনাথও তাই উপলব্ধি করেছেন সঠিকভাবে যে, | 


খিলাফত উপলক্ষে মুসলমান নিজের মসজিদে এবং অন্যত্র হিন্দুকে 
যত কাছে দিয়েছে হিন্দু মুসলমানকে তত কাছে টানতে পারে নি। 
পদে পদে নিজের বেড়া তুলে রেখেছে। 

অনেক ক্ষেত্রে শাস্ত্ুগুলোর মধ্যে আপাতগ্রহণ যোগা অনেক 
বন্ধ আছে) কিন্তু মৌলবাদীরা সেইটাকে গ্রহণ করে পরিস্থিতিকে আরও 


বেশি জটিল করে দিয়েছে। সেই অবস্থার সুযোগ নিয়ে মনগড়া | 


বিষয়গুলোকে ধর্ম বলে চালিয়ে দিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করে নি। সমস্যা 
জটিল থেকে জটিলতর হয়েছে মাত্র। মুসলমান ধর্ম সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ 


ওয়াকিবহাল হয়েছেন। মহম্মদ সম্পর্কে বলতে গিয়ে তিনি উল্লেখ | 


করেছেন, “মর্তলোকে স্বর্গরাজ্যের আসন্ন আগমন প্রচার করিয়া লোক 
সমাজ একটা TET বাঁধাইয়া দেওয়া তাহার উদ্দেশা ছিল না। সেই 


সময় আরব সমাজে যে উচ্ছুংখলতা ছিল তাহাই যথাসম্ভব সংযত | 


করিতে তিনি মনোনিবেশ করেন।” “একজন মহাপুরুষ প্রাচীন প্রথার 


খোলস ভাগিয়া যে নতুন সংস্কার আনয়ন করেন তাহাই আবার 


দেখিতে দেখিতে শক্ত হইয়া উঠিয়া আমাদিগকে রুদ্ধ করে । পৃথিবীতে 
ভূমিষ্ঠ হইয়া নিজের বড় নিজের উপযোগী খাদ্য সংগ্রহ আমাদের 
ধারা আর হইয়া ওঠে না। মহম্মদ প্রাচীন আরব কুপ্রথা কিয়ৎ পরিমানে 


দাঁড়াইল আর নড়িল না'। 
কৃপ্রথাগুলো সমাজের সব সম্প্রদায়ের মধো রয়েছে। হিন্দু 


মুসলমান উভয়েই তার স্বীকার। সব চাইতে বিপজ্জনক হলো এই | 


কুপ্রথাগুলিকে ধর্মের নীতি বলে চালিয়ে দেবার বাবস্থা করা। এই 
কুপ্রথার আসল বা গোড়ার কথা একই। রবীন্দ্রনাথ তা বুঝতে দেরি 


করেন নি। দেরি করেননি বলেই সহজে উল্লেখ করতে পেরেছেন 


— ° দেখলুম যে ঘোরতর বুদ্ধির অন্ধতা হিন্দুর আচার হিন্দুদের 
পদে পদে বাধাগ্রস্ত করেছে সেই অন্ধতাই ধুতি চাদর ত্যাগ করে 
লুঙ্গি ও ফেজ পরে মুসলমানদের ঘরে মোল্লার অয় জোগাচ্ছে। একি 


মাটির শুণ? এই রোগে বিষে ভ্রা বর্বরতার হাওয়া এদেশে আর | 


কতদিন চলবে।”" 
রবীন্দ্রনাথ মাটির গুণ বলে যা মানে করতে চেয়েছেন তা 


আজকে পরিষ্কার হয়ে গেছে। রবীন্্রনাথ যদি চিরায়ত বন্ধন থেকে | 


শেষ পর্যন্ত মুক্ত হতেন তবে তিনি জানতে পারতেন ঘে মাটির গুণ 


আসলে এদেশে শ্রেণী শাসনের গুণ। এ দেশে স্বাধীনতার পর বে 


































দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হয়েছে তাতে দেশের শাসকশ্রেণী যে নীতি 
| শ্রহশ করেছে তা মানুষের মধ্যে কার ভেদবৃদ্ধি ঘটিয়াহে মাত্র। কাছে 
দেশ ছেয়ে গেছে। আমর নীরব দর্শক থেকেছি মাত্র দিনের পর 
দিন অবিশ্বাস আর সন্দেহ যাড়ছে। অবস্থানের ভারসাম্য পাল্টে যাচ্ছে। 
এক জারগার কেউ দাঁড়িরে বলেত পারছে না আমরা একই দেশে 
আছি _ দেশজ স্বার্থ এক৷ বিভেদ বেড়ে চলেছে। বছ ধরে এই 
বৃদ্ধির কোন ক্লান্তি নেই। 

এই সমস্যার সমাধান নিয়ে রবীন্দ্রনাথই আলোচনা করেহহন। 
তিনি মনে করতেন দুই সম্প্রদায়ের মধো সমকক্ষতা নিযে আসতে 
হবে। ভারতরাষ্ট্রের কল্যাণ চাইলে এই দুই সম্প্রদায়কে মিলিত হতে 
হবে তাই না দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে শক্তির সমকক্ষতা নিয়ে আসতে 
হবে। আমাদের দেশে হিন্দু মুসলমানের সংঘর্ষ কেন হয় তা 
রবীন্দ্রনাথকে বহু জায়গা থেকে প্রশ্ন করা হয়েছে। এমন কি বিদেশেও | 
তার উপলব্ধি ছিল এমন যখন আমার বয়স অল্প ছিল কখনো এমন 
বর্বরতা দেখিনি । তখন গ্রামে এবং শহরে উতর সম্প্রদায়ের মধ্যে 
সৌহাদোর অভাব ছিল না। পরস্পরের ক্রিয়াকান্ডে পরস্পরের যোগ 
| ছিল। জীবন যাত্রার সুখে দুঃখে তারা ছিল এক । এসব কুংসিত কান্ত 
দেখতে পাচ্ছি, যখন থেকে আমাদের দেশের EY আন্দোলন শুরু 
হয়েছে। কিন্তু প্রতিবেশীদের মধ্যে এইরকম অমানুষিক দূর্বাবহারের 





















| আশু কারণ যাই হোক, এর মূল কারণ হচ্ছে আমাদের জনসাধারণের 


| মধ্যে অশিক্ষা। যে পরিমাণ শিক্ষার দ্বারা এই রকম দুর্বুদ্ধি দূর হয় 
আমাদের দেশে বিশ্মৃতডাবে তার প্রচলন করা আজ পর্যন্ত হয়নি।' 
একেবারে মূল থেকে এই সমস্যার সমাধান করতে চেয়েছেন বলে 
রবীন্দ্রনাথ । সেই কারণেই কথাগুলো বলতে পেরেছেন। 
সমস্যার, সমাধান তিনি ধর্ম এবং LIS মধো ফারাক 
করেছেন। -_ ধর্ম বলেঃ মানুষকে যদি শ্রদ্ধা না কর তবে অপমানিত 
ও অপনানকারী কারো কল্যাণ হয় না। কিন্তু ধর্মতন্ত্র বলে, মানুষকে 
না মান তবে ধর্ম 57 হবে। ধর্ম বলে, ভ্রীবকে নিরর্থক কষ্ট যে 
দেয় সে UIT হনন করে। কিন্তু OS বলে, যত TR 





কষ্ট হোক, বিধবা মেয়ের মুখে যে বাপ মা বিশেষ তিথিতে TET 


তুলিয়া দেয় সে পাপকে লালন করে। ধর্ম বলে, অনুশোচনা ও কল্যাণ 
কর্মের দ্বারা অন্তরে বাহিরে পাপের শোধন। কিন্তু ধর্মতন্ত্র বলে, গ্রহণের 
দিনে বিশেষ জলে ডুব দিলে, কেবল নিজের নয়, চোদ্দ পুরুষের 
| পাপ উদ্ধার। ধর্ম বলে, সাগর গিরি পার হইয়া পৃথিবীটাকে দেখিয়া 








| লও, তাতেই মনের বিকাশ। TE বলে, সমুদ্র যদি পারাপার কর 








তবে খুব লম্বা করে নাকখত দিতে হবে। ধর্ম বলে, যে মানুষ যথার্থ 
মানুষ সে যেই ঘরেই eS সে পুন্জনীর, TE বলেঃ বে মানুষ 







মুক্তির মন্ত্র পড়ে ধর্ম আর দাসত্বের মন্ত্র পড়ে ধর্মতন্ত্র । রবীন্দ্রনাথের 
বিশ্বাস বির্তকের উর্ধে নয়। বহুকাল আরও এসব নিয়ে আলোচনা 









ব্রাহ্মণ সে যত বড়ো সভাজনই হোক, মাথায় তুলিবার যোগা। অথ, 





ধর্মের আদি প্রবর্তকগণ দেবতার নামে মানুষকে মেলাবার জন্য, তাকে লোভ দ্বেষ অহংকার থেকে মুক্তি দেবার জন্যে উপদেশ 
দশ بجحي‎ SO شاد‎ SE en كا ی‎ ৬১১৭ ARI করেছে; মেরেছে প্রাণে 
ی امد‎ গিত, ا‎ EG হার করেছে 


চলবে। কিন্তু সেই সময়ে যে উপলব্ধি করেছিলেন সেটাই ছিল সময়ের, 
বিচার অন্ততঃ একশ" বছর এগিয়ে থাকার f! সেই কারণেই | 
চলাচলের রাস্তা | 

রবীন্দ্রনাথ জানতেন দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে সাংস্কৃতিক মেলবন্ধ 
ঘটাতে হবে। তাতেই সমাধানের দিকে যাওয়া যাবে। নইলে একে 
অনোর দিক মুখ ফিরিয়ে থাকবে মাত্র। তাঁর বহু কবিতা গান এবং 
tO তিনি তা শুরাও করেন। অবশ্যই তখন অনেক দেরি হয়ে গেছে। 
রাখেন নি। “মনিহারা" গল্পে সন্ধ্যার নামাজের সময়ের যে বর্ণনা 
কবি করেছেন তা কেউ কোনদিন ডেবেছে বলেই আমার মনে 
হরনি__" তখন সূর্য্য অস্ত গিয়েছে ... বেদির ছাদের উপর মাঝি 
ক্ষেণে ক্ষণে ছবির মত আঁকা পড়িতেছিল। স্থির রেখাহীন নদীর জলের 
উপর ভাষাতীত অসংখ্য বর্ণছটা দেখিতে দেখিতে ফিকা হইতে গাড় 
লেখায় সোনার রঙ হইতে ইস্পাতের রঙে এক আভা হইতে যার | 
এক আভায় মিশাইয়া আসিতেছিল।" বধীন্দ্রনাথের গল্প “সতী'র অমা 
সে ফৌডদারকেই বিয়ে করেছে ভালোবেসে । পিতামাতার কোন 
নিৰ্দ্দেশ সে পালন করে নি। তার বক্তব্া-_ 

হৃদয় অপণ 
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সে ভেদ কাহার তেদ। ধর্মের সে নয় 

অস্তরের UT সেথা জেগে রয় 

সেথায় সমান দোঁহে। ظ‎ 

কবির বিশ্বাস ছিল তাই সামেন চেয়ে হদরের সত ধর্ম নিজ ظ‎ 
চিরদিন। রবীন্দ্রনাথের গল্পের جمد‎ অবাক বিম্মরে বলে উঠেছে | 
মুসলমান কি নাস্তিকের চাইতেও বড়। একেবারে শেষ বয়সে কবি | 
লিখেছেন মুসলমানীর গল্প। সেখানেও কবি প্রেমের ধর্মকে আসল 
ধর্ম বলে গ্রহণ করেছন। সমস্ত গোঁড়ামী ভেঙ্গে দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে | 
দৃঢ়তা লাভ করেছে। 

আজকের মত জটিল সমরে আমাদের সম্প্রীতির | 
উন্তরাধিকারগুলো খুঁজে নিতে হবে। রবীন্দ্র সাহিত্য হচ্ছে সেই 
উত্তরাধিকারের আকর আমাদের অবস্থান এদের বাদ দিয়ে দৃঢ় করতে 
পারি না। সুতরাং আমাদের এতিহ্য গত অবস্থান থেকেই লড়াই | 
এর আহ্ান জানিয়ে যেতে হবে। যেমন বাশ্ীকির মুখে x সৃষ্টিতে | 
উচ্চারিত হয়েছে__ 

ছন্দ সেই অগ্নিসম বাক্যেরে করিব সম্পণ-__ 

যাবে চলি মর্তনীমা অবাধে করিয়া TIN, 

গুরুভার পৃথিবীকে টানিয়া লইবে উধর্বপানে, 

কথারে ভাবের স্বর্গে, মানবেরে দেবপীঠস্থানে। 






- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 
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ভারতে সাম্প্রদায়িকতার ধাপগুলি 


ইংরেজিতে Riot, বাংলায় FFT সাশ্রাজ্যবাদী ইংরেজ তার 
উপনিবেশীক স্বাথে পরিস্থিতির সদ্ব্যবহার করে riot কথাটি বলতে 
পেরেছিল। ভারতবর্ষে বিশ শতকে দাঙ্গা ক্রমশ পরিচিত শব্দ হয়ে 


সালে জাত লিল ভান রিয়েল কান রা a 
বাংলাকে ভাগ করে মুসলমানদের জন্য আলাদা একটি রামা না 
করলে মুসলমানদের স্বার্থ রক্ষিত হবে না। তখন কথাটি তিনি 
সুকৌশলে উচ্চারণ করেছিলেন। তিনি আঁচ করতে পেরেছিলেন 
এইভাবেই হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে বিভেদের যে বীজটি পুতে দেওয়া 
হুল, ধর্মীর মৌলবাদীদের উদ্যোগে, সেই বীজ থেকে যে বিষবৃক্ষটি 
জন্ম নেবে তা এই উপমহাদেশের মানুষের মধ্যে বিভেদ বজায় রাখবে 
— ইংরেজ শাসনের তাতে আখেরে লাভই হবে। 

কার্জন বিস্তর চিন্তাভাবনা করেই এমন একটা মতামত বাবর 
করেছিলেন ভারতবর্ষে উদারবাদী ও রক্ষণশীল ধারার সমন্বয়ে ১৮৮৫ 
সালে গঠিত হয়েছিল জাতীয় ফংগ্রেস। কার্জন লক্ষ্য করেছিলেন 
একদিকে যেমন উদায়চেতা গোখেল আছে তেমনি রক্ষণশীল তিলক 
ও জাতীয় কংগ্রেসে আছেন। এবং যদি রক্ষণশীলদের পাল্লা ভারী 
হতে থাকে তাহলে হিন্দু মূসলমানে বিভেদ ও বাড়ার সম্ভবনা থাকবে। 


| ইংরেজ শাসনের divide & rule policy -র স্বার্থে এর বিশেষ 
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দিকেও দৃষ্টি রেখেছিলেন কার্জন।‏ ظ 


সৈয়দ আহম্মদ এদেশে মূললমানদের মধো শিক্ষা বিস্তারের 
জনা পথিকৃৎ কিন্তু ইংলন্ডের শিক্ষা সভ্যতায় অনুপ্রাণিত হলেও 
উদার নীতির বদলে রক্মাণশীতলতা তার কাজে ধরা দিয়েছিল। তিনিই 
প্রথম এই দেশে মুসলিম কলেজই শুধু াপন করেন নি -- হিন্দু 
মুসলমান দুইটি জাতি এই og উদ্ভাবন করেছিলেন। তিনি 


ব্রিটিশদের কাছে এই কথাই প্রমাণ করতে আগ্রহী ছিলেন যে ভারতের 
| মুসলমানরা ব্রিটিশদের প্রতি অনুগত। তিনি কংগ্রেসের জাতীয় 


আন্দোলনের বিরোধিতার জন্য Indian Patriotic Association 
গড়ে তুলেছিলেন । এই দ্বিজাতিতত্বের পরিণতি থেকেই ১৯০৬ সালে 
প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল মুসলিগ লিগ। 

একথা মনে রাখা প্রয়োজন যে সৈয়দ আহমেদ আলীগড়ে 
১৮৭৫ সালে খ্বাপন করেছিলেন Muslim Anglo Educational 
College. কিন্তু ১৯২০ সালে তৎকালীন ইংরেজ গভর্ণর জেনারেলের 
অনুমোদনে এই কলে পরিবর্তিত হয়েছিল Aligarh Muslim 


University লামে। অথাৎ এই বিশ্ববিদ্যালয় হওয়ার পিছনেও‏ ظ 
ইংরেজরা ছিল RT|‏ | 


হিন্দু রক্ষণশীলরাও এই ধরণের নাম দিয়ে একটি 
বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থাপনের পরিকল্পনা দেন । বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় 
এর ভিত্তিপ্রস্তর গভর্নর হেস্টিংস নিজে উপস্থিত থেকে f 
কম়েছিলেন। ১৯২১ সালে বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজকর্ম 
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নামকরণটি শিক্ষার পরিপূরুক ছিল না। পরবর্তীকালে এই বেনারসকেই 
হিন্দুপুনরুদ্থানবাদীরা তাদের কর্মক্ষেত্র হিসাবে থেকে বেছে নিরেছিল 1 
বেনারস হিন্দু বিশ্মবিদ্যালয়ের প্রথম উপাচার্য পন্ডিত মদনমোহন 
মালবা প্রকাশ্যে বলেছিলেন — এক্য তখনই হতে পারবে যখন | 
করে বিতে পারবে। এবং ১৯২৩ সালে বেনারসে হিন্দু রক্ষণশীল 
জনা উদ্যোগ নেন। দু বছর পর ১৯২৫ সালে নাগপুরে প্রতিষ্ঠিত | ب‎ 
হয় জঙ্গী হিন্দুত্ববাদী সংগঠন রাষ্ট্রীর স্বয়ংসেবক সঙ । | 
উগ্রহিন্দ্রবাদ প্রসারে বিশেষ ভূমিকা নিয়েছিলেন বালগঙ্গাধর | 
তিলক। তিলক চেয়েছিলেন হিন্দুত্রের ধবজা তুলে ধরতে পাশাপাশি 
মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে এরণ কি প্রতিক্রিয়া ঘটতে পারে তাকে 
কোন গুরুত্ব না দিয়েই সংকীর্ণ হিন্দু স্বার্থ ও এতিহ্যের প্রচারক 
হয়ে উঠেছিলেন তিনি। উগ্র হিন্দুবাদ প্রচারের জন্য ক্ষেত্র হিসাবে 
তিলক বেছে নিয়েছিলেন শিবাজী উৎসবকে । ১৮৯৬ সালের শিবাজী 
উৎসব আড়ম্থরে পালনের পিছনে ছিল উত্রহিন্দুবাদকে গতিমুখী করা। 
এই গতিই পরবর্তীকালে সঞ্চারিত হরে জন্ম দিয়েছিল উগ্রহিন্দু সংঘ 
ধা সংস্থাগুলিকে। জাতীয় কংগ্রেসের প্রথমসারির নেতৃত্বরা 
সাম্প্রদায়িকতার বিষবৃক্ষের বীজ উৎপাটন সন্তব না হলেও বৃক্ষটির | 
বিস্তার রোধ করা যেত। 
উগ্রহিদুবাদের প্রতিনিধিরা গান্ধিজীর গোরক্ষা আন্দোলনকেও 
তাদের হাতিয়ার হিসাবে বাবহার করতে ছাড়েনি। গান্ধিজী চাষের 
সুবিধা ও দুধের জোগানের জলা গরু রক্ষার আন্দোলন করতে | 
চেয়েছিলেন। তিনি বলে ফেলেহিলেন — ‘যতদিন হিন্দুরা গোরক্ষা 
ধরবে ততদিলই হিন্দুধর্ম বেচে থাকবে । — উগ্রহিন্দুরা তার এই 
কথাকেই আঁকড়ে ধরলেন। এর ফল গান্ধিজীও বুঝেছিলেন। তিনি 
কবুল করেছিলেন — গো রক্ষা আন্দোলন হিন্দু মুসলমানের মধ্যে 
সম্পর্ককে হিংসায় ভরে তুলেছে। ظ‎ 
একদিকে জাতীর কংগ্রেস অন্যদিকে মুসলিম লীগ একদিকে 
কংগ্রেস ও মুসলীগের দ্বন্দ্ব হয়ে উঠল হিন্দু মুসলমানের TFI সৈয়দ 
রাখার divide & rule policy, তিলক ও মদনমোহন মালব্যের 
উগ্রহিন্দুবাদ এদেশে সাম্প্রদায়িকতার যে বাতাবরণ সৃষ্টি করছিল — 
যদি ও ইংরেজ শাসকরা তাতে খৃশীই হচ্ছিল তথাপি প্রশ্ন জাগে 
জাতীয় কংগ্রেস তার কাজকর্মের মধ্য দিয়ে এই প্রবণতাকে রোধ 
ব্যবস্থা গ্রহণ — কিন্তু ঘটনা ঘটার আগে কিছু ভাবা হয়নি' কেন? 
এবং এই না ভাবার মাশুলই ধর্মীম মৌলবাদী শক্তিদের পরিবর্তীকালে | 
শক্তিসঙ্ষয়ে বিপুল পরিমানে সাহায্য করেছে। 
মহম্মদ আলী জিয়ার ধারণা ছিল ভারত স্বাধীন مج‎ | 
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. | মুসলমানদের জনাও স্বাধীন রাষ্ট্র গড়ে তুলতে হবে। তা না হলে 
| মুসলমানদের স্বার্থরক্ষা করা যাবেনা। ভারত বিভাগ নিয়ে আলোচনা 
করার ক্ষেত্র এটা নয়। তথাপি মহম্মদ আলী FHT যে ভাবে ইংরেজকে 
প্রভাবিত করেছিলেন সে ভাবে, অবকাশ থাকা সত্বেও, জওহরলাল 
তার প্রতিরোধে সক্রিয় উদ্যোগ নিলে (বিশেষ করে পামেলা 
মাউনটব্যাটেনে সঙ্গে বন্ধুত্বের সুবাদে) এইন্উপমহাদেশে যেখানে সব 
জাতির মানুষকে নিয়েই গাছ উঠেছে এর কৃষ্টিও সংস্কৃতি — তার 
চেহারা অনা হলেও হতে পারতো । 
১৯৪৬ সালেই জিয়ার স্বপ্ন সফল করার জনা ঘটে গেল ভয়াবহ 
*৪৬এর দাঙ্গা | জিয়া ব্রিটিশদের দেখাতে পারলো দাঙ্গা হলে সংখ্যালঘু 
| মুসলমানরা এদেশে কত অসহায়। অথচ এই ১৯৪৬ সালেই ভারতেয় 
স্বাধীনতা আন্দোলনের CETTE কয়েকটি ঘটনাও ঘটেছিল। 
তীত্রতর হয়ে উঠেছিল। কলকাতায় ডাক ও তার কয়ীদের ধর্মঘটের 
| সমর্থনে সামিল হয়েছিল ৪০ লক্ষ মানুষ । বোম্বাই করাচীতে ঘটেছিল 
| বিখ্যাত নৌ লিদ্বোহ। বাংলায় ঘটেছিল কৃষকদের তেভাগা আন্দোলন। 
চতুর্দিকে তখন গণজাগরণের জোয়ার! অথচ এরই মধ্যে, ডাক ও 
তার ধর্মঘটের মাত্র ১৮ দিন পরে ১৬ই আগস্ট TEIN শুরু হয়েছিল 
| ভ্রাতৃঘাতী দাঙ্গা। জুলাই মাসে হওয়া আমেদাবাদের দাঙ্গা কলকাতায় 
ছড়িয়ে পড়ল ১৬ আগস্ট ১৯৪৬। এই দাঙ্গা চলেছিল ২০ আগস্ট 
পর্যস্ত। ব্রিটিশরা অবশ্যই কলকাঠি নেড়েছিল। পদরি আড়াল থেকে 
উন্কানি ও উত্তেজনা সরবরাহ তারা প্রর়োজনমতই করেছিল। মারা 
গিয়েছিল প্রায় সাড়ে চার হাজার মানুষ গৃহত্যাগী হয়েছিলেন ত্রাসে 
| পৌঁছে ২ লক্ষ যানুষ। *৪৬এর দাঙ্গায় একটা বিষয় স্পষ্ট হয়ে ওঠে 
যে ভারতবর্ষের মৃত আধা সামস্ততান্ত্রিক দেশে ইংরেজ ও বিত্তবান 
| শ্রেনীরা দাঙ্গায় আক্রান্ত হন না। ভারত ছাড়ার আগে ইংরেজ শাসকরা 
তখন ভারতের সর্বত্র আগুন ছড়িয়ে দিতে TS | সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার 
| আগুন লাগানো ছাড়া জার উপযোগী কিছু তাদের কাছে তখন ছিল 
| না। ভারতীয়দের ধর্মকে সঙ্গে নিয়ে রাজনীতি করার উদ্যোগ তাদের 
| বিপুল সাহায্যও করেছিল। 
সাম্প্রদাগ্রিক দাঙ্গা চায় কারা? প্রশ্নটি বহু উচ্চারিত হলেও 
ভারতবর্ষের নিরিখে বলা যায় — ধান্দাবাজ মৌলবাদী শাস্তি ছাড়া 
আর কেউই চায় না। ছেচল্লিশের দাঙ্গা সাধারণ হিন্দু মুসলমান চায় 
নি। সেই দাঙ্গাতে ঢাকা থেকে কলকাতা পর্যন্ত বিস্তীর্ণ এলাকার এমন 
অনেক দৃষ্টান্ত আছে যেখানে হিন্দু রক্ষা করেছে মুসলমানকে — 
মুসলমান রক্ষা করেছে হিন্দুকে। ভ্রাতৃত্বের বন্ধন জয় করেছে 
সাম্প্রদায়িক কলুষতাকে। 
সয শেষে ঘটে গেল ৬ ডিসেম্বরের দাঙ্গা। সেই দাঙ্গার কথায় 
যাবার আগে একটি প্রশ্ন রাখতে চাই আর তা হল — শিক্ষার প্রকৃত 
বিস্তার তৎকালীন ব্রিটিশ সরকার ও একালের ভারতসরকার সমাজের 
সর্বস্তরে প্রকৃত অর্থে বদি করতেন তাহলে কি এমন দাঙ্গা হতে 
পারতো? 

. ষ্পদ্ধার সঙ্গে বলা যায় — না, কখনই না। এমন দাঙ্গা ঘটত 
না। তার প্রমাণ পশ্চিমবন্। এরাজ্যের বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী মানুষের 
পাশাপাশি শাস্তিপূর্ণভাবে বাস করার অভ্যাস আছে। তবু এই রাজ্য 

١ দী শক্তি বর্জিত লয় — যদিও তারা OTIC করেই এখানে 
থাকে। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে সাক্ষরতা আন্দোলনের ফলে প্রামে 8 








































হিন্দু TF মানুষের মধ যে সচেতনতার সৃষ্টি হয়েছে তার ফলে | 
sensitive জায়শাগুলোও দাঙ্গার সময় শান্ত থধেকেছে। অতীতে 
যেখানে উত্তেজনা ঘটলেই দাঙ্গা ঘটার মত পরিস্থিতি হরে উঠতো | 
— এবার যেসব জারগা ছিল নিরুত্তাপ। 

রিডিশ লরকার ও জানি و‎ শিক্ষিত; 
হোক। এ যেন রাজা ডাহুকের গল্প | রাজা ডাহুক দুটি সাপ পোষেণ। | 
দুটিকে একই দিনে সমান বাবার দেননা। একটি সাপকে একদিন 
অস্তর ধাওয়ান অন্যটিকে প্রতিদিন খাওয়ান। এর ফলে যে সাপটি 
দেখে যে অন্য সাপটি প্রতিদিন খাবার খায় তার ওপুর হিংশ্র হয়ে 
পড়ে৷ এবং চেষ্টা করে সুযোগ মতো ছোবল মারায়। গল্পে অবশ্য 
ক্ষেত্রে, যেন খেয়াল হয়নি এমনি ভাব করে, মুসলমানদের মধ্যে 
শিক্ষা বিস্তারের তেমন কোন উদ্বোগ নেয় নি। গত একশো AT 
বছরের পুরনো বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর পরিসংখ্যান দেখলে দেখা যাবে | 
শতকরা দুডাগ ছাত্রও মুসলমান নয়। এমনকি মাদ্রাসা স্কুল চালানোর 
চেষ্টাও নামে হরেছিল মাত্ত। ظ‎ 

স্বাধীনতার পরেও ধর্মনিরপেক্ষ ভারতবর্ষের শিক্ষানীতিতেও 
মুসলিমদের মধ্যে শিক্ষা হড়িয়ে দেবার পরিকাঠামো ঠিক করে করা 
হয় নি। বলা যেতে পারে আলাদা স্কুল কেন? মাদ্রাসায় যে নিয়মে 
এবং যে মাধ্যমে (উদ্দুতে) শেখানো হর তা সাধারণ স্কুলে হয় না। 
মেয়েদের সংস্কার দূর করে শিক্ষার আঙ্গিনায় আনার জন্য তেমন 
শকার্যাকারী উদ্যোগ ও নেওয়া হয় নি। পশ্চিমবঙ্গ এ বিষয়েও ব্যতিক্রম। 
কিন্তু সারা ভারতবর্ষের সমস্ত সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যে, সংবিধানে | 
উল্লেখ থাকা সত্বেও, শিক্ষার বিস্তার ঘটেনি। ঘাটতি বলেই 
সচেতনতার অভাব থেকে গিয়েছে । আর এই সচেতনতার অভাবেই 
সক্রিয় হতে সাহসী হচ্ছে মৌলবাদী শক্তিরা। 

জওহরলাল নেহেরু বলেছিলেন ° 
much worse and stronger among muslim conmunalism | 
but muslim communalism cannot dominate Indian socity 
and introduce fascism. That only Hindu communalism 
Can do.” 

যদিও বাস্তবতা হল যে দুই সাম্প্রদায়িকতার মধ্যে হিন্দু | 
সাম্প্রদায়িকতাই হল বড় বিপদ, তবুও বিস্ময়ের কথা, এতটা গভীর | 
কোন উদ্যোগ নেওয়ার পরিকল্পনা নেওয়া হয় নি। সাম্প্রদায়িক 
ও শাস্তির জনা সাম্প্রদায়িক সম্গ্রীতি অত্যন্ত জরুরী। এখানকার | 
বিশ্ববিদ্যালয়গুলোয় ইতিহাস ও রাষ্ট্রনৈতিক ইতিহাসের পাঠক্রমে | 
পৃথিবীর তাবৎ দেশের বিষয় পড়তে হয়। কিন্তু সাম্প্রদায়িকতার উৎস, 
দাঙ্গা এগুলোকে পাঠক্রমে কোন গুরুত্ব দেওয়া হয় নি। যদি নিচের 
ধীর উগ্রতা হ্যাসপ্রাপ্ত হত, ধর্মীয় মৌলবাদী শক্তিগুলো কোনঠাসা 
হতে পারতো 1 পাছে vote bank এ টান পড়ে সম্ভবত এই কারণেই | 
কেন্দ্রীয় নেতারা, বারবার সাম্প্রদায়িকতাকে “স্পর্শকাতর বিষয়’ বলা 
সত্বেও এই বিষয়টির মূল উৎপাটনেয্স জন্য তথ্যতিত্তিক শিক্ষায় 
প্ররোজনীয়তার দিকে নজর দেননি। 


communalism is 
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| করিনি। ... 


ভারতের সংবিধানের প্রস্তাবনায়ও বলা হয়েছে, প্রতিটি 
নাগরিক ঘাতে.... “বিশ্বাসের ধর্মের ও উপাসনার স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা 
ও সুযোগের সমতা নিশ্চিত ভাবে লাভ করেন” — সেটা দেখা 
হত্ে। ধর্মনিরপেক্ষ দেশ ভারতে এই ধর্মীয় পালনের সময় মুসলমানেরা 


| RTT জুড়ে ঈদের নামাজ পড়লে হিন্দুরা অনেকক্ষেত্রে অসম্তষ্ট হয় 
| আবার হিন্দুরা যখন রাস্তাজুড়ে প্যান্ডেল বেঁধে পৃজ্জা করে তখন তারা 


কারো কথা যে ভাবে না — তার জন্য তারা যতটা না দারী তার 
দূর করার পথ ও পন্থা বিষয়ে কোন নির্দেশিকা বা প্রস্তাব দেননি। 


যদি বাবরি মসজিদ/য়াম মন্দিরে “National properly" নীল 
| ফলকটি থাকতো তা হলে এটা নিয়ে এতকিছু ঘটতে পারতো না। 


ভারতবর্ষের সর্বত্র ১০০/১৫০ বছরের পুরনো বাড়ী ধ্বং সত্তৃপকে 
National Property তকমা দেওয়া হয়েছে। কিন্ত ১৮৮৬ সালে 
আর্কিওলজ্িকাল সার্ভের রিপোর্ট বলা হয়েছে ১৫২৩ সালের এই 
স্থানটির কথা। সুতরাং National Property declare করার কোন 
অসুবিধা তো ছিল না? কিন্তু তা না করে সমস্যা বাড়ালো জিইয়ে 
রেখে বারুদের স্তুপ বানানো হয়েছে। 

সমস্যা, আঞ্চলিক সমস্যা, অর্থনৈতিক সমস্যা বিচ্ছিয্তাবাদী সমস্যা 


| আষ্ট্েপৃষ্ঠে লেগে আছে। তার ওপর আছে বিদেশী প্ররোচনা, 


হুস্তক্ষেপ। এ সমস্যাগুলো সমাধানের জন্য বি. জে, পি. কি ভাবে, 
ভারতবর্ষে তারা কোন্‌ পথে এইসব সমস্যার সমাধান করতে পারে 
সে বিষয়ে না গিয়ে গতকয়েকবছর যাকে আঁকড়ে ধরে তারা রাজনীতি 
করছে তার নাম বাবরী মসজিদ/ রাম মন্দির। উত্রহিন্দুবাদকে অবলম্বন 
করে রাজনীতি করা ভারতের মত ধর্মনিরপেক্ষ দেশে স্বাধীনতার 


পরে এই প্রথম ঘটনা। যারা এই রাজনীতি করছেন ভারতীয় | 


সংবিধানের ধারা গুলো থেকে চোখ সরিয়ে রেখেই করছেন। যখন 
বিচ্ছিযনতাবাদীরা পাঞ্জাবে, ঝাড়খন্ডে, SI CF, 
ওপর ভূমিকম্প এনে দিয়েছে। ভারত সরকারের দোলাচলচিত্ততা, 
দৃঢ়তার অভাব, রাজনৈতিক মুঢ়তা এবং প্রশ্রয় পরিস্থিতিকে এমন 


করে তুলেছে। জাতীয় সংহতিকে কেন্দ্র করে জাতীয় আন্দোলন গড়ে | 
তোলার ভাবনা টিস্তার প্রয়োজনে এখন তীত্র। এবং এক্ষেত্রে 


পশ্চিমবঙ্গ পথিকৃৎ এর ভূমিকা নিয়ে রাজা জুড়ে সম্প্রীতির সাথে 


একাজ করা সম্ভব৷ ভরসার কথা বিহারে লালুপ্রসাদ ও সাম্প্রদারিক | 


দাঙ্গা ছড়াতে দেননি | 


জামায়েত-ই-ইসলামি সান্প্রদারিকতা ছড়ানোর জন্য অর্থ বার | 


করেছে। পাশাপাশি হিন্দু সাম্প্রদায়িকতা বাদীরাও সক্রিমভাবে তাদের 
শাখা বিস্তার করেছে। এমন পোষ্টারও ভারতবর্ষের কোথাও কোথাও 
ধর্মীয় উদ্দেশো এই উগ্র হিন্দুবাদী সংগঠনগুলো অর্থও প্রচুর বাম 
করেছে। এই দুই উগ্র ধর্মীয় TTT তাদের কাজকর্মের মধ্য 


দিয়ে বিষয় করছে ভারতবর্ষের এক্য। আমরা যে একটি TE জাতি | 


ভারতীয় — এই বোধের মূলে যখন ছুরিকাঘাত করতে তারা ব্যস্ত | 


এবং কেন্দ্রের কংপ্রেস সরকার যখন বুজেগ্সা অভ্যাসে এই সমস্যাকে | 


তীব্রভাবে বাড়ছে বামপন্থী কমীরদের — প্রতিনিয়ত ধারাবাহিকভাবে ظ‎ 


যারা সাম্প্রদারিকতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করছে। 


বিনামস্তব্যে 


0'BJP -র নেতৃত্ব যা বলেন তা বিশ্বাস করেন এবং যা বিশ্বাস করেন 
তাই বলেন, অন্যান্য দলের মত তাঁরা ভন্ড নন।” 

__ আদবানী 
Oo ““মন্দির ওখানেই হবে”? _ আদবানী 
O “চূড়ান্ত নিষ্পত্তি সাপেক্ষে রামজন্মতূমি - বাবরি কলের 


| উজ (জাতীর সংহতি পরিষদ, নভেম্বর, ১৯৯২) 
O **অযোধ্যাকে আমরা কখনই আমাদের ক্ষমতার সোপান বলে গ্রহণ 
চ্যালেঞ্জের অবস্থানে উন্নীত করেছে।”? — সলাদবানী 
O **হিন্দুরা তাদের বহু শতাব্দীর নিদ্রা থেকে জেগে উঠেছে।”' 


O “বাবরি মসজিদ ভাঙ্গার পুরো পরিকল্পনা তৈরী করেছিল 
শিবসেনা” — শিবসেনার উত্তর ভারত শাখার সভাপতি জয়ভগবান 


গরাশ। 


O “OR ভারতবর্ষকে আপনারা বেছে নেবেন? রবীন্দ্রনাথের 
ভারতবর্ষ না বাল থ্যাকারের ভারতবর্ষ 7° 

_ খ্রতিহাসিক এ. ডব্লিউ মামুদ 
0] অনা দলের নেতাদের তুলনায় BJP নেতাদের নীতি ও মূল্যবোধ 
একটু বেশী হওয়ায় ওরা বিনা দ্বিধায় এই জঘন্য ঘটনার নৈতিক 


দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। করসেবা এবং মসজ্রিদ অটুট রাখা সম্পর্কে | 


তাঁর দলের দেওয়া প্রতিশ্রুতি পালনে বার্থ হওয়ায় লালকৃষ্ণ আদবানী 
বিয়োধী-নেতার পদ থেকে ইস্তফা দিয়ে এক দৃষ্টাত্ত রেখেছেন। 
প্রকৃতপক্ষে, বজরঙ্গবলীরা না মহারাষ্ট্র থেকে আগত শিবসেনারা এই 
লক্কাকান্ডের জন্য দায়ী তা হয়ত TTT পরেই জানা যাবে । __ 
সুনীত ঘোষ (১২ই ডিসেঃ ১৯৯২ আনন্দবাজার) 
O “BJP নয় CPM -ই আসলে বড় শত্রু" 

E EE 


O ““.... FAT দেখছে। BIP নেতায়া আদর্শের জন্য আত্মত্যাগ | 


করছেন ।”" 
_ পবিত্র ঘোষ (১০ই ডিসে ১৯৯২ বর্তমান) 
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বিবেকানন্দ বনাম ম গোলওয়ালকার 


“আমরা আবার বলছি, হিন্দুহনে হল হিন্দুদের ভূমি, একমাত্র 
তারাই এদেশে থাকবে। একমাত্র সেইসব আন্দোলনই প্রকৃত 
‘জাতীয়তাবাদী ' যারা হিন্দ জাতিকে নতুন করে শক্তিশালী ও বর্তমান 


অবস্থা থেকে যুক্তি দিতে সাহাযা ITI" 


-গোলও্ডরালকার (We Or Our Nitionhzod Defined] ا‎ 
হইয়া OKT, সেই ভারতে এখনও যদি এইসব সাম্প্রদায়িক 


| বিবাদ, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মযো 0534 হিংসা থাকে, তবে ধিক্‌ 
| তাহাদিশকে যাহারা সেই মহিনাখিত পূর্বপুরুষের বংশধর বলিয়া 
নিজেদের পরিচয় দেয়। 


বিবেকানন্দ (সূত্র : “শ্বামী বিবেকানন্দর বাণী ও রচনা""] 
আমাদের কাছে ভীবলের প্রতিটি পদক্ষেপ, যাক্তিগত, 
সামাজিক বা রাজনৈতিক, সবই হল ধর্মের নিদেশ। 
অনুসরণ করতে হবে ধর্মের অন্যতম নির্দেশ হিসেবেই এবং সেই 
নির্দেশের সঙ্গে সমল্রস্য রেখেই, FENA আমরা এরকম একটি 
f লীবনই (হিন্দুত্ব) যাপন ফরছি।'' __গোলওয়ালকর (we 
or our nsuonhovd dcefinded) 

“যে ভগবান আমাকে অন্ন দিতে পারেন না; তিনি সে আমাকে 
স্বর্গে অনস্ত সুখে ব্লাখিবেন এ আনি বিশ্বাস করি না, ভারতকে উঠাইতে 
হইবে, গরীবদের খাওয়াইতে হইবে, আর (তথাকথিত) পৌরহিতোর 
পাপ দূর করিতে হইবে। আরও খাদ্য, আরও সুযোগ প্রয়োজ্জন।'" 

_ বিবেকানন্দ 

“যে ধর্ম বিধবার অশ্রু নিবারণ করিতে পায়ে লা, যে ধর্ম 
অনাথ শিশুর FN একখন্ড কুটি তুলিয়া দিতে পারে না-__ সে 
ধর্মে আনার বিস্বাস নাই। জনগণকে উপেক্ষা করা আনি পাপ মনে 
করি এবং আমানের পতনের ইহাই হইল একটি কারণ”? 

-_ বিবেকানন্দ 

“হিন্দুরা অজ্াতবশতঃ ইসলাম ও PEE স্বীকৃতি দিয়েছে 
— এটা প্রত্যাহার করে নিতে হবে ... আমাদের ঘোষণা করতে 
হবে ইসলাম বা শ্রীধর্মকে আমরা ধর্ম বলে জানি না,” 

—AThe Emergency National vision} সীজরাম গোয়েল 
(গোলওয়ালকারের ভাব শিষ্য) 

“আমরা বিস্বাস করি সকল ধর্মেই সত্যের বীজ আছে, আর 
হিন্দু তাদের সকলকেই প্রণাম জানার, কারণ এ জগতে সত্য বিয়োগের 
দ্বারা মেলে না, যোগেয় দ্বারা মেলে। বিভিন্ন ধর্মনতের শ্রেষ্ঠ ফুলের 
তোড়া বেষে আমরা ভগবানকে দিই। 

[বিবেকানন্দ রচনাসংগ্রহ valum VI] 
“পৃথিবীতে যতগুলি ধর্ম বিদানান, তাদের উপাসনা পদ্ধতির 
ধরন ধারণ বিভ্যা রকমের হলেও বস্তুত তারা এক।"" __বিবেকানন্দ 

**অনাহারী মানুযকে ধর্ম দেখানো বা দর্শনশান্ত্র বোঝানো, 
তাদের অপমান করা।”'-- (২৩শে সেপ্টেম্বর ১৮৯৩ ৬20০1) 

` *‘যেহেতু একথা প্রশ্নাতীত ভাবেই প্রমাণিত যে হিন্দুস্থান হলো 


| পারে, আহলে দেশে বাস করে অথচ হিন্দু জাতি, ধর্ম বা সংস্কৃতির 


কেট নয়, এমন ছানুষদের কী হবে? 5 * আমাদের সতে জাতীর 


জীযনে তাদের কোনও স্থান নেই, যদি না তার তাদেয় MS | 
পরিত্যাগ কয়ে এবং জাতির ধর্ম, সংস্কৃতি ও ভাষা শ্রহণ কয়ে সমগ্র 
জাতির সঙ্গে মিশে যায়। যতদিন তারা তাদের জাতিগত, ধর্মমত, | 
সাংস্কৃতিক পার্থক্য বজায় রাখবে ততদিন তাদের বিদেশী ছাড়া অনা 
কিছু ভাবা যায় না। তারা OT বন্ধু বা TF দুইই হতে পারে। 
_-শালধয়ালকয়ে (We or our Nutionhood 
Defined Page-45) - 
“..... TB গার্ধিত যে আমি সেই جديا‎ সে ধর্ম পৃথিবীকে | 
চিরকাল পরধর্মসহিষ্তা ও সার্বজনীন স্বীকৃতির শিক্ষা দিয়ে এসেছে। । 
আমরা শুধু সর্বধর্মসহিঙ্ত নই, সমস্ত ধর্মকেই আমরা সত্য বলে 71] | 
,.আমি গর্বিত যে আমি সেই ড্রাতিডুক্ত সে জাতি জগতের সমস্ত 
জাতি ও ধর্ষেশ পীড়িত ও শরনাধী জনগণকে আশ্রয় দিয়েছে" 
(বিবেকান্দ বক্তৃতা) Valum 1 | 
একমাত্র তারাই হলো জাতীয়তাবাদী দেশপ্রেমিক, যারা হিন্দু 
জাতির গৌরবনৃদ্ধির জন্য এছাড়া অন্যরা সকলেই হয় বিশ্বাসঘাতক, 
শত্র অথবা নরম তাযার বলতে গেলে নিবেধি।  - গোলওয়ালকার 
{We عه‎ our Nalionhood Defined Page - 44). 
“পবিত্রতা, বিশুদ্ধতা, দয়া প্রভৃতি পৃথিবীর কোনো একটি | 
যর্মগোষ্ঠীর নিজস্ব সম্প্তি নয় এবং প্রতিটি ধর্মব্যবহাই অতি উন্নত 
শ্রেণীর চরিত্রের জন্ম দিয়েছে । এই সমস্ত প্রমাণ সত্বেও কেউ যদি 
স্বপ্ন দেখেন যে তার ধর্ম বেচে থাকবে অনাগুলি 14571215 37+ | 
আমি তাকে হৃদয়ের অস্তঃহুল থেকে কৃপা করছি এবং স্পষ্টতই . | 
জানিয়ে দিচ্ছি যে তাদের মত মানুষ বাধা দিলেও প্রতিটি ধর্মের 
পতাকার ওপর قوت‎ লেখা হবে: “লড়াই নয়, সহযোগিতা”, '| 
a নয়, সমম্বর, মতবিরোধীতা নয়, এক্যতান এবং শান্তি" । | 
. - বিবেকানন্দ ) ২৭শে সেপ্টেম্বর ১৮৯৩ Chine] | 
“এইসব বিদেশীদের পক্ষে দুটো রাস্তা খোলা। হয় তারা ظ‎ 
জাতিসত্বার (হিন্দু) সঙ্গে মিশে যাক এবং সংস্কৃতিকে শ্রহ্ণ করুক | 
'অথবা জাতির দয়ার তারা থাকুক এবং RT ইচ্ছা হলে ভারা 
দেশ ছেড়ে চলে যাক। সংখ্যালঘু সমস্যার সমাধানে এটাই একমাত্র 
সতিক। 837973 qe", গোলওরালকার (We or our -| 
Nationhood Defined pg. — 47) 
এখানে যদি কেউ আশা করে থাকেন সে একটির, চ্ম 
সাহায্যে ও অনাগুলির ধ্বংসের দ্বারাই ধীর ধফা আনয়ন 7171 
তবে আমি তাকে বলি, “ভাই, তোমার দুরাশা,'” আমি কি ইচ্ছে, 
করি যে একজন TER হিন্দু হয়ে TY? .....আ্রীষ্টানকে হিন্দু ধা: | 
বৌদ্ধ হবার দরকার নেই বা হিনদু ও বৌন্ধকে খ্রীষ্টান হবার দরকার: | 
নেই -_ প্রতোকেই অপরের সারবন্যগুলি গ্রহণ করবে এবং নিজস্ব | 
বাক্তিত্ব রক্ষা করে ووذ‎ বৃদ্ধি নিয়মে বেড়ে উঠবে।'' বিবেকানন্দ -। 
“পুরোনো জাতিগুলির অভিপ্রতা থেকে বলতে হয় হিস্ু্থানে 
বিদেশী জ্রাতিগুলিকে অবশ্যই হিন্দু সংস্কৃতি ও ভাষাকে গ্রহ করতে... 
ছবে। হিন্দু ধর্মকে অবশ্যই শ্রদ্ধা করা শিক্ষতে হনে, হিন্দু আতি ও '| 
সংস্কৃতিকে গৌরবাছিত কয়া ছাড়া অন্যসব ধারণাকে অবশ্যই বর্জন 
করতে হবে, নিজেদের অস্তিত্বকে বিসর্জন শত 
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৬ই ডিসেম্বর ১৯৯২ এর আগে ভারতের জনগণ, বিশেষতঃ‏ ظ 
বুদ্ধিজীবি সম্প্রদায় একথা হয়তো কখনো ভাবতেই পারে নি যে হিন্দু‏ 
মৌলবাদ কোনওদিন ভারতের পক্ষে এতবড় এক সঙ্কটের সৃষ্টি করতে‏ 
পারে। কারণ তব হিসাবে মৌলবাদ ধার্মিক AEE কারাগারে‏ 
আবন্ধ থাকতে চায় ও ধর্মের মৌলিক সৃত্রগুলির উপর প্রাধান্য আরোপ‏ | 
করতে চায়। সেই অর্থে হিন্দুধর্ন কখনো মৌলবাদীদের প্রিয় হতে‏ | 
পারে না কারণ হিন্দুধর্মের বুনিয়াদী সূত্রের সন্ধান পাওয়া ভার। প্রাচীন‏ 
ভারতের জনসংযা যখন ৩ কোটি ছিল কিনা সন্দেহ, তখনো কিন্ত‏ 
দেবদেবীর সংখ্যা ছিল ৩৩ কোটি। প্রতিটি দেবদেবীর নিজস্ব ধার্মিক‏ 
প্রতীক ছিল। অথাৎ হিন্দুধর্মের মৌলিক সূত্র ছিল ওঘার্যব্যদ। এই‏ 
উদারতা ও সহনশীলতা হিন্দুধর্মকে ইসলাম ও ETA নায় একটি‏ 
সংগঠিত ধর্মের পরিনত হতে দের নি।‏ 
সাধারণভাবে মৌলবাদীদের লক্ষ্য হল ধর্মের মূল সৃত্রগুলির‏ 
প্রতি জনগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করা ও বিশ্বাস স্থাপন করা। এটাই‏ 
যদি মৌলবাদীদের সর্বভ্রনসন্মত উন্দেশা হত, তাহলে দেশ আজ‏ 
যে ভয়াবহ পরিস্থিতির সন্মুখীন হরেছে, সেই ROR উদ্বববই হত‏ 
না! প্রতিটি মৌলবাদী ধর্মের মুখোশের অন্তরালে সংকীর্ণ কায়েমী‏ 
OTST পোষণ করে, রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করে ধর্মের নামে‏ 
হরি‏ وفطي د রাভিনা‏ ظ 
রাজনীতি।‏ 


একথা অবশ্য আমাদের স্বীকার করতেই হবে যে পাশ্চাতা 
জগতে মৌলবাদ যেভায়ে লালিত ও পালিত হয়েছে, ইসলাম, বৌদ্ধ 
ধর্ম م‎ জৈনধর্মে তার নজীর পাওয়া ভার। তাই 517753 5 
| হৌলবাদেয় অবধারণা নিয়ে আলোচনা করার আগে মৌলবাদের উৎস 
ও বিকাশ সম্পর্কে তথ্যানুসন্ধান করা প্রয়োজন। ১৯২০-১৯২৫ 
| সালে ক্যালিফোর্নিয়ার এক তৈল ব্যবসারী “দা ফান্ডামেন্টাল্‌স্‌' গ্রন্থটি 
১২টি খন্ডে প্রকাশ করেন। প্রখ্যাত ধর্মত হবিদগণ ও বিশিষ্ট শিক্ষকেরা 
এই গ্রন্থটি সম্পাদনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এই সকল শিক্ষাবিদের 
| উদ্দেশা ছিল ধর্মের মূল সৃত্রশুলিকে চিহ্নিত করা। তীরাবিশ্বাস করতেন 
| যে মৌলিক ধৰ্মীয় সৃত্রগুলি বিশ্বের মানুষের ধর্মজীবনকে সুসংবদ্ধ 
ও RTE করে তুলবে। তাই এই বইটির প্রার ৬০ লাখ কপি 
ইংরেজ তাষাতাহী দেশগুলির ধর্মী করীদের মধ্যে বিনা মূল্যে বিতরণ 
| করা ছয়। 


আর্নেস্ট সানডেন (১৯৭০) ও জর্জ মার্সডন (১৯৮০) তাদের 


‘মৌলবাদ ও মার্কিন" সংস্কৃতি: বিংশ শতাব্দীর ধর্মশিক্ষার 


পরিবর্তনশীল রূপরেখা: (১৮৭০-১৯২৫), গ্রস্থটিতে উত্তর 
| আমেরিকায় মৌলবাদের বিকাশ ও অগ্রগতি নিয়ে বিশদভাবে 
আলোচনা করেন। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে যে উদারনীতি ও 
' নাস্তিফতাবাদের بيه‎ ঘটেছিল তারই প্রতিবাদ শ্বহূপ মৌলবাদী 
| আন্দোলনের উৎপত্তি। খ্রীষ্টধর্মের অনুনাগীদের মধ্যে ধর্ম নিয়ে যে. 
বিবাদ উপস্থিত হয়, তার জন্য মৌলবাদের ভূমিকা যথেষ্ট উল্লেখযোগা 
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: একটি রূপরেখা 
- হায়দার আলি 


ছিল বলে এই লেখকদ্বয় মনে করেন। কিন্তু ভারতীয় জাতীর হাবাদের 
ইতিহাসে নাস্তিকতাবাদের সন্ধান বিশেষ পাওয়া যায় লা। তাই তার | 
না। 


সনাতন ধর্মের পূনরভাদয়ের কলে ভারতে হিন্দু ও RS | 
মৌলবাদ আত্মপ্রকাশ করে। সংস্কার আন্দোলনের অনাতম অঙ্গ 
হিসাবে ১৮২৪ وجوج‎ আর্যসমান্দের প্রতিষ্টা হয়! SPIT থেকেই 
আর্যসমান্জ হিন্দু্্ের মৌলিক সৃত্রগুলি নিয়ে প্রশ্রের অবতারণা করে | 
এর ফলে সাম্প্রদারিক পরিবেশ সৃষ্ট হয় এবং জাতীয়তাবাদের প্রসারের | 
و‎ ঘটে। এদিকে ১৮৬৭ সালে দেওবন্দে ইসলামী শিক্ষা বিস্তাঃর 
ও সমাজ-সংস্কারের উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে দার-উল-উলুম- নামে 
একটি মুসলি মৌলবাদী সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হয়) মৌলবার দের 
রাম্রনীতির বিষাক্ত বীজ এই দুটি সংগঠনের কার্যকলাপের মা ধ্যেই 
লুকিয়ে ছিল। 

ভারতে মৌলবাদী রাজনীতি ও সাস্প্রদায়ি কতার উত্থানে র জন্য 
ব্রিটিশ সরকারের “বিতেদ সৃষ্টি কয়ে শাসন” করো" নীতিটিক দায়ী 
করা হয়। ব্রিটিশ সরকার তার প্রশাসনিক কাহকিলাপ, সাংগঠনিক | 
ব্যবস্থা, নিবচিলী নীতি ও জাতিগত বিভেদ-যুলক 355 প্রভৃতি 
বিষবৃক্ষ রোপণ করে | ভারতীয় জনগণ হিন্দু ও মুস লমান দুটি সম্প্রনারে 
বিভক্ত হয়ে যার। এর ফলে ব্রিটিশ সরকার ATT জাবাদী আগ্রাসনের ! 
পথে অবলীলাক্রমে অগ্রসর হতে পারে। 


১৯০৫ সালের প্রস্তাবিত বঙ্গভক্ষ ছিল ব্রিটিশ সরকারের এমনই 
একটি পরিকল্পনা যার প্রচ্ছযা উদ্দেশ্য ছিল সাম্প্রদারিবন্তার শিকড়কে 
আজো গভীরে প্রবেশ করিয়ে দেওয়া। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনেন্স পরবর্তী 
ঘটনাবলী ইংরেজ সরকারের এই ষড়যন্ত্রমূলক অভিসঞ্ধিংরই পরিচায়ক । 
প্রমাণ স্বরূপ : (১) ব্রিটিশ সরকার হিন্দু ও মুসলমানকে দুটি পৃথক 
জাতি হিসাবে প্রতিপর করতে চায়। ফলে ছিজাতি 'তবের জন্ম হয়। 
দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে বিদ্বেষ ও হানাহানির ফায়দা লোটে ব্রিটিশ 
সরকার ও দুই সম্প্রদাম্নেরই মৌলবাদীরা। (২) ১৯০৬ সালে মুসলিম | 
লীগ স্থাপিত হয়। (৩) ১৯০৭. সালে হিন্দু মহাসভা সংগঠিত হয় 
ও অত্যান্ত সক্রিয় হয়ে ওঠে। (৪) কংপ্রেলসর মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি 
হওয়ার ফলে কংগ্রেস চরমপন্থী ও নরমপন্থী এই দুই শিবিরে বিভক্ত 
হয়ে যায়! 

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন যৌলবাদীদের সামনে এক বিরাট সুফ্দোগ 
এনে وى‎ ব্রিটিশ সরকার মুসলমান কেন্দ্র হিসাবে ঢাকা ও হিন্দু | 
করা আয়ো সহজ হয়ে দাঁড়ায়। একদিকে মুসলিম মৌলবাদীস্পা যেমন | 
ইসলামী রাষ্ট্রের খোয়াধ দেখতে থাকে, অপর দিকে তেমন হিন্দু 
طفن‎ হি রবে বিভোর হয়ে খাকে। আর এই হুই 














১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে মুসলীম লীগ জিরার নযায় কটুর কংগ্রেসীকে 
লীগে যোশ দেবার জন্য OT জানায়। এই সময় লীগ তার 
সংবিধানে পরিবর্তন করে জাতীয় একাকে প্রাধান্য দেয়। ১৯১৩ 
FICS আগে পর্যস্ত লীগের সমস্ত কার্যকলাপ কিন্তু সাম্প্রধায়িকতার 
দোষে দুষ্ট ছিল। ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে লীগ কংগ্রেস একোর জন্য প্রধানতঃ 
জিয্লাই সদর্থক ভূমিকা গ্রহণ করেন। Foy ভারতীয় রাজনীতিতে 
| ডি 
88 ৮85 বৃ 
বেছে নেন। ১৯৩০ সাল লীগের সভাপতি হিসাবে প্রব্যাত 
জাতীয়তাবাদী কবি ইকবাল প্রথম ‘পাকিস্তান’ ধারণাটির সূচনার 
করেন। ইকবালের মত কবি যিনি *“সারে জহাসে আচ্ছা হিন্দোস্তা 


১:৪০ সালে লাহোর অধিবেশনের পর জিন্নান্ত 
সম্প্রসাহিকতার সুরে কথা বলতে থাকেন। স্বভাবতই উগ্র 
TTF করে ফেলতে থাকে | ১৯৪১ সালে মৌলনা-মৌদুদী প্রতিষ্ঠিত 
জামাত-এ-ইসলামী একটি শক্তিশালী প্রতিক্রিয়াশীল সাম্প্রদায়িক 
সংগঠন হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে। ১৮৬৭ সালে দেওবন্দে প্রতিষ্ঠিত 
| দার উল-উলু্ থেকে ১৯৪৫ সালের নভেম্বর মাসে জামাত এ উলেমা 
এ ইসলাম নামে আর একটি সাম্প্রদারিক সংগঠন জন্ম গ্রহণ করে। 
এই সংগঠনটিও মুসলিম মৌলবাদ প্রসারের ক্ষেত্রে উগ্র ভূমিকা পালন 
করে। ১৪ই আগস্ট, ১৯৪৭ ভারতের বুক চিরে পাকিস্তানের জন্ম 
হয় এবং TFT মৌলবাদীদের স্বপ্ন সার্থক হয়। 

১৯২৫ ভীষ্টাব্দে E tre সঙ প্রতিষ্ঠিত হয়! এই 
সঙ্ঘ ছিল হিন্দু সাম্প্রদার়িকতাবাদের ঘোর সমর্থক, কেশব সলিরাম 


٠. 





[ ১৬ وود‎ শেবাংশ [ 


হৌলবাদীফের মাঝে পড়ে ভারতীয় জ:তীয়তাযাদ ও একড্ববোধের 


ECON: 
ECA 





دخاته 
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হেড শেওয়ার (১৯২৫-৪০) ও সখ্শিব গোলওয়াকার | 





(১৯৪০-৭৩) রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ কে যথেষ্ট শক্তিশাল! করে 
পাড়ে তোলে। সঙ্গঘ-র রাজনৈতিক আকাঙকাকে বাস্তব রূপ দিতে 
১৯৫৭ সালে জনসধ্ধের প্রতিষ্ঠা করা হয় । CTT জাতীয়তাবিরোধী 
কার্যকলাপের জলা ১৯৪৮-৪৯ ও ১৯৭৫-৭৭ সাল পর্যস্ত সম্তঘকে 
নিষিদ্ধ করা হয়। কিন্ত এই নিষিদ্ধকয়ণ যে ভারতীয় জাতীয়তাবাদ 
ও ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শকে বাঁচাতে পারে নি তায় NY প্রমাণ 
হল ১৯৯২-এর ৬ই ডিসেম্বর। বরং ভারতীয় সংবিধানের মূলমন্ত্র 
রূপে গৃহীত ধর্মনিরপেক্ষতার নীতিকে সঙ্ঘ হাস্যকর বলে উড়িয়ে 


দিতে চেয়েছে; কংগ্রেসের সাংগঠনিক দুর্বলতা ও অন্তর্কলহ 338 | 


বুকে ধ্বংসের তান্ডব শুরু করেছে। ভারত বিভাজনের দ্বারা মুসলিম 
মৌলবাদীরা যথেষ্ট লাভযান হয়েছিলেন। ৬ই ডিসেম্বর, ১৯৯২ এবং 
তার পরবর্তী ঘটনাবলী হিন্দু মৌলবাদীদের বহু আকাঙ্তিক্কত স্বপ্রকে 
সার্থক করে তোলে। 

পরিবারের প্রকৃত উদ্দেশ্য আন্দাজ করা খুবই কঠিন।‏ جود 


- তবে ইতিহাস সাক্ষী নেয় যে ইসলামের ন্যায় একটি সংগঠিত ধর্মও 
কিন্ত পাকিস্তানের বিডাজনকে ঠেকাতে পারে নি! ইসলামের | 
মূলসূত্রগুলি পাকিস্তান ও বাংলাদেশের জনগণকে ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে | 
বাঁধতে পারে নি। আদবানী কি ইতিহাসের বিপরীতমুখে পদার্পণ করতে 
আগ্রহী? তিনি কি সত্যই বিশ্বাস করেন যে হিন্দুধর্মের জিগির তুলে 


ভারতের বিভিন্ন f ও ভাষাভাষী মানুষের উপর তিনি হিন্দুর 
চাপিয়ে দিতে পারবেন? ধর্মের সংক্রমণে রাজনীতিকে আলৌকিক - 
করে জনগণকে সাময়িক বিভ্রান্ত করা যায় কিন্তু বাস্তবে ধর্মী রাষ্ট্রের 
প্রতিষ্ঠা এক মূর্ষের স্বপ্ন মাত্র। হাঁ? আদবানী একটা কাজ নিশ্চয় 


পারেন। ধর্মের নামে দেশে অশাস্তি সৃষ্টি করে আমাদের জাতীয় । 


অর্থনীতিকে ভেঙে চুরমার করে দিতে পারেন। সঙ্ঘ পরিবার”আর 
এক পা এগোনোর আগে নীরব শুভবুদ্ধি সম্পন্ন, ধর্মনিরপেক্ষ 
জনগণকে এই বিচ্ছিযাতাকামী সাম্প্রদায়িক শক্তির বিরুদ্ধে সোচ্চার 


হয়ে উঠতে হবে। মৌলবাদীদের কায়েষী স্বার্থ চরিতার্থ করার প্রবণতার | 


প্রতি আর একটুও সহনশীলতার মনোভাব দেখালে ভারতকে বাঁচানো 
দুঃসাধ্য হয়ে উঠবে। 


বিবেকানন্দ বনাম গোলওয়ালকার أ[‎ 





মিশে যেতে হবে। অথবা এদেশে থাকতে হলে হিন্দুজাতিয সম্পূর্ণ “আৰি দিবাচক্ষে দেখিতেছি যে, বৈদান্তিক মস্তিফ ও ইসলামীয় | 
| অধীন হরে কোন ও কিছু দাবি না করেন কোনও সুবিধা ভোগ. দেহ লইয়া ভবিষ্যৎ ভারত গৌরবমন্ডিত হইয়া উঠবে। অথাৎ ইসলামীর 
ظ‎ না করে ও এমনকি নাগরিক অধিকার ভোগ না করে থাকতে হবে।'” দেহ এবং বৈদান্তিক মন্তিষ্ক এই RRS আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া 
_ গোলওয়ালকার ' এ আদর্শের বিকাশ সাধন করিয়া, তারতবাসী কলযাশের NST 

““আমি মুসলিমদের একটা শিক্ষা দিতে চাই। আমরা অনেক হবে।'' "বিবেকানন্দ‏ ظ 
উদারতা দেখিয়েছি ওয়া জন্ম নিয়ন্ত্রণ মানতে রাজি নয়। ওয়া আমার হিন্দু ধর্মকে যিনি পৃথিবীর বুকে সসম্মানে প্রতিষ্ঠিত‏ 
মাতৃহুমিতে শরিয়ৎ প্রয়োগ করতে চায়। হাঁ, এটা হিন্দুদের করেছিলেন তিনি বিবেকানন্দ | কি ছিল তাঁর ব্যক্তব্য |‏ 


নি তা ৭ ২৭ e আর আজকের হিন্দ-ধর্মের ধ্বাজাধারীরা কি বলছেন | 
_বযাল TIE (টাই? ২২ শে জানুয়ারী ৯৩) আন طلسي له‎ 
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প্রশ্ন-সান্প্রদায়িকতা-কিছু কথা £ 


পার্থ বিশ্বাস 
মৌলবাদ: সংখ্যাগরিষ্ঠ-স:খ্যালঘিষ্ঠ ধারাটি ছাড়াও বন্তবাদী দর্শনের উদ্ভব ঘটেছিল কিন্ত প্রাক-পুঁজিবাদী | 
ভারতবর্ষের সমাজ কাঠামো বৃটিশ শাসনের আগে অবধি অবস্থা অবধি র্ট্রনায়কেরা বিভিন্ন ধর্মী দর্শনেই উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন | 


সাম্প্রদায়িকতার প্রভাব মুক্ত হিল বলা যায়। ১৮৮৬ সালে জাতীয় " 
0 : ছিল। ফলে এ aa সমাজ ব্যবস্থায় মানুষের জাবনে ধর্মের 


এ ধারণার পরিবর্তন ঘর্টেছিল। তথাপি ভারতবর্ষের মতো বহু-জাতিক 
দেশের মানুষের একটা সংখ্যালঘিষ্ঠ অংশ বিশেষতঃ মুসলিম সমাদর 
কংস্রেস পরিকল্পিত এ A হিন্দু-পুনরুখানবাদকে স্বীকার করে 
নিতে পারে নি সেদিন, ফলে এ দেশের মুসলিমরাও স্বাধীন 
ভাৱতবৰ্যের অৱয়ব দেখতে শুরু করছিলো প্রাক-বৃটিশ যুগের 


| ভারতবর্ষের আদলে। অর্থাৎ হিন্দু পুনরুখান, বাদের প্রতিযোগীতা 


নেতৃত্বে। পরবর্তিকালে পুনরুালের এই তন্বগুলিকে অবলম্বন করেই 
গাড়ে উঠলো মৌলবাদী সংগঠন ও তাদের শাখাপ্রশাখা। বহুজাতিক 
কোন রাষ্ট্রে মৌলবাদের বিপদকে চিনতে গেলে RTS হবে যে 


অনুশাসনের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। মানুষের উন্নত 


সংখ্যাগরিষ্ঠের মৌলবাদই জন্ম দেয় সংব্যালঘিষ্ট যৌলবাদকে |. 


এর প্রথমটি যদি কারণ হয় দ্বিতীয়টি হল ফল। এই দুই মৌলবাদের 
মধো মিল হচ্ছে যে এগুলির প্রতিটিই সমাজ বিকাশের অগ্রগতির 
ধারাকে অস্বীকার করতে চাগ্র। দুজনেই চায় বিবর্তনের চাকাকে 
পেছনের দিকে ঘোরাতে ١ আবার এদের বৈশিষ্টোর পার্থক্য হলো 
সংখ্যালঘিষ্ঠ মৌলবাদের বিচ্ছিন্নতা বাদী - প্রবণতা প্রকট আর 
সংব্যাগরিষ্ঠ মৌলবাদের স্বৈরতাস্ত্রিক প্রবণতা প্রকট। লক্ষ্যণীয় যে 


১৯৪৬ মুসলিম মৌলবাদী শক্তির দাপটে যখন ছ্বিজাতি তবের 
| মত বিদৃত তন্বকে অবলম্বন করে দেশভাগের পরিকল্পনা হচ্ছে 


বৃটিশ মদতে তখনই ভারতবর্ষে শুক্র হয়েছিল এক রক্রক্ষরী দাঙ্গা। 


| তার পরিণতি হিসেবে ভারতবর্ষ দেশটা ভেঙে দু টুকরো হয়ে 


গেলো। 'মংখ্যালঘিষ্ঠ মৌলবাদের বিভ্রান্তির স্বীকার হয়ে পাকিস্তান 
যেরাষ্ট্রের সংকটে রাষ্ট্রনায়কেরাই মৌলবাদকে ব্যবহার করে মানুষের 
এঁকাকে ব্যাহত বরারু লক্ষো। আর তখনই এই মৌলবাদ হয়ে 


॥ ওঠে সাম্প্রদায়িকতা । বাবরি মসজিদ ধ্বংসের পর দেশজোড়া 


পরিস্থিতিতে আজ আমাদের প্রধান বিপদ সংখ্যাগরিষ্ট মৌলবাদের, 


| অথাৎ হিন্দু মৌলবাদের 


মানুষের ধর্মীয় বোধকে ব্যবহার করেই বেড়ে ওঠে 
সাম্প্রদারিকতা। আবার একথাও ঠিক যে মানুষের ধর্মীর বোধের 
উপাস্থতিই সাম্প্রদারকতার জন্ম দেয় না। সত্যতার শুরুর দিনগুলি 
থেকে প্রকৃতিকে ব্যাখ্যা করার সীমাবদ্ধতার মধ্যে দিয়েই জন্ম 
নিয়েছিল মানুষের মনে কতকগুলি বিশ্বাস। এই বিশ্বাসগুলিকে 
কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছিল সমাজকে ব্যাখ্যা করার এক একটি 
ষ্টিভঙ্গি-এক একটি ধর্মীয় দর্শন। এদেশের সমাজে দর্শনে এই 


। এহাশ' 
প্রকৃতির কার্যকরণ সম্পর্কগুলোকে যত বেশী ব্যাখ্যা করতে পেবোছে। | 
গ্যাজিলিও-বুনো-নিউটনেরও ধর্মবিশ্বাস ছিল। ওদের চোষে ধন 
ছিল অব্যাখ্যায়িত প্রাকতির সত্যগুলিকে খুজে বের করার A 
অথচ এই সত্যানুসন্ধানী গ্যালিলিও সারাটা জ্রীবন তার UES | 
সতাকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারেন নি ধর্মশুরুদের দাপাটে। সেদিনের 
প্উন্মাদ-বিপদগামী' গালিলিওর AS তার মৃত্যুর চারশ বছর 
বাদে গত বছর ৩০শে অক্টোবর পোপ দ্বিতীয় জন পল স্বীকার 
করেছেন। আজ ওদের ধর্মবিশ্বাসের পরিবর্তন ঘটেছে । আমাদেরও 
মনে রাখতে হবে যে আজ ভারত্রবর্ষে মাত্র এক শতাংশ মানুষ | 
নাস্তিক! বাকীরা দিবারান্র জপতপ না করলেও তোর ধীর পরিচিতিকে 
ও ঈশ্বরবিশ্বাসকে জীবনের দূবলতন মুহূর্তে হলেও ব্যবহার ফরে। 
ফুলে দেশের এই পরিহ্িতিতে প্রতিটি ধর্মের প্রগতিশীল দিকগুলোকে | 
তুলে ধরে সেগুলির সমশ্বরসাধনের মাধ্যমে আজ মানুষকে 
সকলধর্মের প্রতি আস্থাশীল করেই জাতীর একোর ধারণাকে আরও | 
মজবুত করতে হবে। ভারতভূখণ্ডের হাজার হাজার বছরের ইতিহাসে 
বহু ধর্মের উপস্থিতি সত্বেও অভিন্ন ভারতীয় সংস্কৃতি গড়ে ওঠার 
যে বৈজানিক প্রক্রিরা তা ওপরের কথাটির বৈত্রানিক ভিত্তিকেই | 
মনে রাখা উচিত আমাদের দেশে যে শিক্ষার ব্যবস্থা চালু 
আছে তার প্রভাবে ধর্মীয় বিশ্বাসের সমস্ত ভিতিগুলি ধ্বংস হয় 
না। শিক্ষা ও ধর্ম দুটোই একটা সমাজে উপরিকাঠাযো। সমাজের 
পরিকাঠামো অথা অর্থনীতির বিন্যাসের পরিবর্তন না ঘটলে এই 
উপরিকাঠাযোর দীর্ঘস্থারী পরিবর্তন করা যায় না। ফলে একদিকে 
যেমন আমাদের FITA “সকলের জনা শিক্ষা চাই” ধীর বিশ্াসের 
আলগা ভিত্তিগুলিকে ধ্বংস করবে তেমনি দীর্ঘস্থারী পরিবর্তনের 
'লক্ষো আমাদের স্লোগান “শিক্ষার স্বার্থে আমূল ভূমি-সংহ্কার চাই' 
এদেশের সমাজের পরিকাঠামোর বিন্যাসের পরিবর্তন ঘটবে! 


এক অর্থে সাম্প্রদায়িকতা আধুনিক ভারতবর্ষের রাজনৈতিক 
ইতিহাসে আজ এক উদীয়মান মতাদর্শ। ধর্মীয় আদর্শকে ব্যবহার 
মতাদর্শ হিসাবে ব্যবহার করার একটা ঝোৌঁক ভারতবর্ষের পরিস্থিতিতে 
তৈরী হরেছে। এই মতবাদের পৃষ্ঠপোষকরা ধর্মীয় সম্প্রদায়ের 
রাজনৈতিক আহ্থাপূরণের জন্য এমন কতগুলি কৌশল এবং কর্মসূচী 
গ্রহণ করছেন যার মধ্যে দিয়ে এ ধর্মীয় সম্প্রদায়ের ধর্মীয় কতগুলি 
অভিলাষ আপাতডাবে হলেও সিদ্ধ হয়। মতাদর্শের ক্ষেত্রে বিষয়টি | 


- > م 
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করেও প্রতিষ্ঠিত করতে চার যে দেশ ও দেশের মানুষের ধর্মীয় 
পরিচিতিটাই হল চিরস্তন-শান্থত! রামমন্দির ইস্যুতে 5... 
পাশাপাশি 855, VHP, হিন্দু সমাজের و‎ অংশকে ধর্মীয় 
প্রকট ও ধারাবাহিকভাবে গ্রহণ করেছে। টেলিভিশনে শিল্পপতিদের 
প্রযোজনায় পরিবেশিত হয়েছে HET" ও “মহাভারত । 
মহাকাবোরর চরিত্রগুলিকে খুঁতিহাসিক চরিত্রে পরিণত করেছিল ` 
এই দুই সিরিয়াল। Bete রামযজ্র__ রামরথ__ EF 
কীর্তনের পাশাপাশি لاوج‎ _বামরাজা তৈরীর মত রাজনৈতিক 
ল্লোগান উত্থাপন করেছে BJ.P-V.H.P-R.5.5. | এর মধ্যে দিয়ে 
দেশের নিবাঁচনে একটা বিকল্প শক্তি হিসাবে UIST করেছে 


| BJP. 


| ধর্মনিরপেক্ষতা কি, কেন? 


বলে আপন ঢাক পটিয়ে চলেছে। অনাদিকে বামপদ্থীদেরকে ‘ছদ্ম 


ধর্মনিরপেক্ষ’ হিসেবে চিহ্নিত করছে। কলে আজ CYT দরকার 


ভারতবর্ষের TET কোন ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শ গ্রহণ করতে 


হযে ভার অত চিনে কেনই বা রাতের এই বালে হরে 


রাখতে হবে। 


(১) এ দেশের বিভিন্ন অংশের ও বিভিন্ন বিশ্বাসের মানুষ 
সংবিধান-আইন-বা সরকারী নীতি গুলির চোষে যেন সমান হয়। 
অথা ধর্মের ডিভ্ডিভে যেন কোন TOA শিকার না হন এদেশের 
একজন মানুষও | 

(২) ধর্মের সাথে রাষ্ট্রের যেন কোন সম্পর্ক না থাকে। 
বিপরীতডাবে বলা যার বিভিন্ন ধর্মের সাথে আপস করে থাকাটাও 


| ধর্মনিরপেক্ষতার প্রতীক নয়। রাষ্ট্র প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ যে ভাবেই 


হোক না কেন, যদি ধর্মের সাথে যুক্ত হয়ে পড়ে তবে সেক্ষেত্রে 
ভারতের মত বহুজাতিক-বহুভাষী-বহুধহী দেশে Tf নীতি বা 
রাষ্ট্রের ভূমিকা সমস্ত ধর্মের বা জাতির মানুষের STAT গ্যারান্টি 


| TIFT এ দেশের বুকে যে ভিন্ন ভির ধর্ম বিশ্বাস গড়ে উঠেছে 


সেগুলির প্রতিটি এক একটি সময়ের নিরীধে প্রাসহ্বিক ছিল। 
কিন্তু কোন একটি বা দুটি ধর্মবিশ্বাস ধারাবাহিক ভাবে তার 
প্রাসঙ্গিকতাকে আমাদের সমাজে ধরে রাখতে পারে নি। ফলে 
এঁতিহাসিক যে যে কারণে ভিন ভিন ধর্মবিশ্বাস সমাজে তৈরী 
হরেছিল ঠিক সেই কারণেই আজকের পরিস্থিতিতে রাষ্ট্রের ভূমিকা 
এ ভিন্ন ভিন্ন ধর্মের মানুষের FS বিভাজনকে RS করবে, 
যা বাস্তবে আমরা চাই না। ফলে এ দেশ এবং দেশের মানুষের 
আদর্শ অনুসরণ করে চলতে হবে। 

হিন্দুরাষ্ট্রের কথা আগে বললেও ১৯৮৮ থেকে যিজেপি 
বলছে ‘The BJP rejects the concepts of theocratic 


| slate......there is no stale rcligion’ আরও TEE 59 
| বক্তব্যেরই আরেকটি অংশ ২৩..041 conslilulion makes never 


intended a secular statc to mean either a religions stale 





of a state that would dision the nation's ancient cultural 


hentage only because it was Hindu’ এবার যে কোনো | 


যুক্তিবাদী মানুষই বিচার করুক, রাষ্ট্রের ধর্ম থাকবে না-রাষ্ট্র বিঘার্মিক 
হবে লা-আবার রাষ্ট্র যেন হিন্দুধর্মের অমধাপাও না করে। ফলে 
বিষয়টা দাঁড়ানো এই, যে রাষ্ট্রের কাণ্ডজে চরিত্র হবে ধর্মনিরপেক্ষ 
আর তার বাস্তব চরিত্র হতে হবে হিন্দুধর্মের পৃষ্ঠপোষক। এবার 
মানুষ বিচার করুক “ছদ্ম ধর্মনিরপেক্ষ" আদবালীরা, না কি বামেরা ? 


সংখ্যালঘুদের রক্ষাকবচ গণতত্ত্র বিকাশের স্বার্থেই 
সাম্প্রতিককালে বি.জে.পি-র সবচেয়ে চটকদারী কথা এদেশে 

মুসলমান তোষণ চলবে না। এদেশে থাকতে হলে বলতে হবে 

“গরবসে বোলো হাম হিন্দু হ্যায় ° | বাতিল করতে হবে সংবিধানের 


"৩৭০ নং ধারা। ফলে আজ বিচার করা দরকার BJP এর 


দৃষ্টিতে মুসলিম তোষণটি কি বন্ত। প্রথমতঃ মণ্ডল কমিশনের 
সুপারিশ বা সংরক্ষণ বিষয়ে সুপ্রিয় কোটের রায়- প্রসঙ্গে 80. 
বলছে ‘এ হচ্ছে, তাদেরও জর" | সংরক্ষণের সুযোগ এদেশে যারা 
পান তাদের শতকরা ৯০ ভাগই হচ্ছেন হিন্দু! ওরা বলছে সামাজিক 
ও শিক্ষাগত দিক থেকে পেছিয়ে পড়া দেশীয় জাতি-উপজাতিদের 
সমাজভীবনের মুল শ্রোতে টেনে আনার জনা সংরক্ষণের প্রয়োজন। 
অথচ দেশের মুসলিম সম্প্রদায়ের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ 
সামাজিক-শিক্ষাগত ও অর্থনৈতিক দিক থেকে গড়ে হিন্দুদের চেয়ে 
পশ্চাৎপদ হওয়া সত্তেও “সংখ্যালঘু কমিশন’ সম্পর্কে 84৮ এর 
এত তীব্র আপনি কেন? জাতীয় জীবনের ফুল স্রোতে ফিরিয়ে 


আনার জন্য যদি রক্ষাকবচের প্রয়োজন হয় তবে কর্মচারীদের | 


এঁতিহাসিক বিশেষ অবস্থা মোকাবিলার স্বার্থে ৩৭০ ধারা বিরোধিতা 
কেল? 


সংবিধানে ৩৭০ ধারা কেন ? 


১৯৪৭ সালে ভারত স্বাধীন হবার পরও কাশ্মীর ও হায়দ্রাবাদ | 


রাজ্যদুটি ভারতভুক্ত-হয় নি। হায়দ্রাবাদ যেখানে ছিল হিন্দু সংখ্যাধিকা 
কিন্তু রাজা ছিলেন মুসলিম, অন্যদিকে কাশ্মীরে, সংখ্যাধিক্য ছিল 


মুসলমানদের কিন্তু রাজা ছিলেন হিন্দু। হাযগ্রাবাদকে ভারততুক্ত | 
করা হয়েছিল ১৯৪৮ এ সৈন্য পাঠিরে, যুক্তি ছিল যে সেখানকার | 
সংখ্যাগরিষ্ট মানুষ ভারতবর্ষেই থাকতে চান। অন্যদিকে কাশ্মীরের | 


অবস্থা ছিল অনেক জটিল, যেহেতু সীমান্ত রাদ্য দুদিকেই যেতে 
পারে। ধর্মের ভিত্তিতে কাশ্মীরীরা পাকিস্তানে যেতে চাইলে আমাদের 
বিশেষ কিছু সেদিন করার থাকতো না। কিন্তু বাস্তবে কাশ্মীরীরা 


একাবন্ধতাবেই সেদিন যেতে চায়নি পাকিস্তানে, সেদিন শেখ | 


আন্দোলন সেখানে কখনও হয়নি “ধন্লামিক কাশ্মীর’ গঠনের জন্য। | 


3 পরিস্থিতিতে যখন পাকিস্তান কাশ্মীর দখলের জন্য হানাদার 
ফৌজ ঢোকায় তখন কাশ্মীরের রাজা ও মানুষ প্রক্যবন্ধভাষেই 
ডেকেছিল ভারতীয় ফৌজ। এ সময়ই সিদ্ধান্ত হয় কাশ্মীরের 
ভারতভুক্তির এবং মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ এ সকলের মানুষের 
নিরাপত্তার জনা সংবিধানে ৩৭০ নং ধারা। মনে রাখতে হবে 
প্রতিরক্ষা ও আস্ত্দাতিক সম্পর্ক নিয়ন্ত্রনের পরিপ্রেক্ষিতে এই 
অতিগুরুতনপূর্ণ সীমান্ত রাজ্যের কৃষি বা শিল্পভিডিও অর্থুসীতিও 
লা دخا اع يخي‎ ভাত ডে জর 
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করার ক্ষেত্রটিও ছিল বেশ কঠিন। ফলে এই বিশেষধারা বলে 


কিছু বিশেষ সুবিধা (বিনা অনুমতিতে জমি ঝাড়ী সম্পত্তি কেনাবেচা, 
বাবসা বাণিজ্য বা শিল্প ددن‎ করা অকাশ্মীরীদের জনা নিষিদ্ধ) 


| শুধু সেখানকার মুসলমানরা নন এ উপতাকার লামা-বৌদ্ধ ও 


হিন্দু প্রত্যেকেই ভোগ করেন। স্বাধীন ভারতবর্ষে পরবর্তীকালে 
আদিবাসী অঞ্চলের জনা এ TÎR আলাদা সাংবিধানিক বিধি 


| TOT হয়েছে। এখনও ত্রিপুরা সমতে উত্তর পূর্ব ভারতের বিভিন্ন 


রাজো এই বিধি কার্যকর আছে। পশ্চিমবঙ্গের দার্জিলিং এ “পার্বত্য 
পরিষদ’ এও এ জাতীয় কিছু বিশেষ বন্দোবস্ত রয়েছে, আগামীদিনে 
বিহারের কাড়বণ্ডী অঞ্চলেও এ জাতীয় বিশেষ বাবন্থা কার্যকর 
করার সম্ভাবনা রনয়েছে। পৃথিবীর সমস্ত ENS দেশেই পশ্চাৎপদ 
সংখ্যালঘুদের অপ্রসরতার জন্য বিশেষ কিছু না কিছু সাংবিধানিক 
ব্যবস্থা রয়েছেই। ভারতবর্ষের ক্ষেত্রেও এর বাতিক্রম ঘটা উচিত 


| নয়। এখনও ইংলশ্ডের বাসচালক শিখ হলে সে পাগড়ি পরে। 


ওখানকার টুপি নয়। [এদেশের মুসলমানদের চায়টি বিয়ের ব্যাপার 


গলা ফাটালেও শিখদের কৃপাপ রাখার বিষয়ে কিন্তু একটি কথাও‏ ظ 


বলছে না BJP সংবিধানের ৩৭০ নং ধারাকে মুসলিম তোষণের 
হাতিয়ার বললেও আদিবাসী অঞ্চলের জন্য বিশেষ সাংবিধানিক 
সুযোগকে তুলে দিতে বলছে না কেন তারা? এই দ্বিরাচার কিসের 
ঈঙ্গিত ?] 


AT Code বনাম Civil Code 


একজন হিন্দু গোটা দেশের কথা বা মুসলিম নারী সমাজের 
কথা ভেবে -একজন গোঁড়া মুসলিমকে জিল্রাসা করতে পারে “তারা 


| তালাক শব্দ উচ্চারণ করে চারটি বিয়ে করেন কোন যুক্তিতে’? 
| কিন্তু একইভাবে একজন মুসলিম তো একজন গোঁড়া হিন্দুকে জিজ্ঞাসা 


করতে পারেন হিন্দুরা শিক্ষায়-চেতনায়-সংস্কৃতিতে উন্নত হয়েও 


কেন বলুন তো সংরক্ষণ বিরোধী আন্দোলনে গোটা দেশে আগুন 


সংরক্ষণ তো মুলতঃ পেছিয়ে পড়া হিন্দুদের জন্যই। অথবা 


| তিনি বলতে পারেন Rac? এজেন্ট BJP শাসিত রাজ্য 


মধ্যপ্রদেশে একজন হিন্দু তপসিলি জাতির অফিসারকে উলঙ্গ করে 
প্রকাশ্যে দিবালোকে ঘোরানো হয় কি করে? অথবা স্কুলের পাঠা 
'বইএ কোন যুক্তিতে শুদ্র ও কুকুরকে এক শ্রেণীভুক্ত করে দেখা 


| "হুয়। একজন মুসলিম এসব দেখে বলতেই পারেন বকলমে হিন্দুত্বের 


প্রবক্তরাও তো তারেদ ধর্মীয় আইনকে এভাবেই বলবৎ করছেন, 
যেখানে বলা হয়েছে ' A Brahemin may Lake possesion 


|" of the goods of surdra with perfect peace of mind, for 


since nothing at all belongs to the sudra as his own, 
he is one whose property can be takcr away by his 
master." BJP এর লংবিধানী গ্রুপের অন্যতম বিশেষেজ 


উত্তরপ্রদেশের আউভোকেট জেনারেল Y.K.Chandliry 


ঠমনুস্মৃতি” 1. যেখানে. বলা হয়েছে ‘As Women cannot uttter 
the Vedic mantras, she is as untruth is" ফলে হিন্দুত্বের 
প্রবক্তাদের চোখে নারীদের স্থান হিন্দুসমাজে এতটাই নীচে কি? 
এভাবে তর্কের হল বহুদূর গড়াতে পারে। আজ আমরাও জানি 


সিএ 





হিন্দু বা মুসলমান প্রতিটি ধর্মের মধ্যেই আজও রয়েছে প্রচুর 
ভেদাচার 'ও কুপ্রথা। এগুলি দুর করার জনা এ ধনধিলম্বী মানুষের 
মধ্য থেকেই প্রগতিশীল অংশকে এগিয়ে আসতে হয়েছে এ ভেদাচ্যর 
ও কুসংস্কারকে প্রতিহত করার লক্ষো। আজ মুসলিক সম্প্রদায়ের 
মানুষের মধ্যেও এ প্রশ্ন তুলতে হবে বে চুরি বা খুনের দায়ে 
ধরা পড়লে যদি ওকজন মুসলমানের বিচার কলকাতা হাইকোর্টে 
হুয় তবে বিয়ে বা তালাক বিচারটা তাঁদের মৌলধারা করবে কেন? 
uniform Civil code এর ধুয়ো তুলে B.J.P ও পার পাবে না। 
Uniform Civil Code এর মর্মবন্ত হিসেবে এদেশে 904, কখনই 


তো হিন্দুদের বর্ণভেদ বিরোধী আন্দোলন গড়ে তুলছে না, BJP 


যে ভাবে দেশীয় আইন কানুন বদলাতে চাইছে তাতে এদেশের 
একটা হয়তো “নাম কা ওয়াস্তে uniform Civil Code চাহ 
করা যাবে কিন্তু সে Code এর বিযয়বন্ত হবে হিন্দু TLI অমন! 
চাটু শুধু বহিরঙ্গে Civil Code নয় অর্তরনিহিত বিষয়বন্তকে, এ 
তোষঘক আসলে বি.জে.পিই £ 

বহুল এতিহ্যমণ্ডিত হিন্দুধর্মের অনুগামী হিন্দুদের ৫ কোটির 
যদি ৫১ কোটি As ও শিক্ষাগত দিক থেকে পশ্চাংপদ 
হয় তবে তথাকথিত এতিহ্যহীন মুসলিমদের ১২ কোটির সংখ্যা 
ারিষ্ঠের সামাজিক -শিক্ষাগত ও অর্থনৈতিক পন্ডাৎপনতা কি 
স্বাভাবিক নয়? BJP যদি মহিলাদের জন্য আলাদা সংরক্ষণের 
সুপারিশ স্বীকার করেন তবে তারা অন্যানা ধীর সংখ্যালঘুদের 
জন্য সংরক্ষণকে বিরোধিতা করছে কেন? এদেশের ক্ষমতার শীর্ষে 
পৌঁছতে গেলে ভোটের LS ৫১ কোটি সংখ্যাটি ১২ এর চাইতে 
বড় KR বোধ হর BJP এর এই হিন্দু তোষণের জিগির। 
তাই দেশের TIE ধর্মীয় তোযণের দল হল ৪1) 
সাম্প্রদায়িকতার পালক পিতা কংপ্রেন : 

ইতিহাসের লজ্জা শুধু ৬ই ডিসেম্বরের ঘটনা দিয়ে ব্যাখ্যা 
করা যাবে না! স্বাধীন ভারতবর্ষে সার-বীজ দিয়ে সাম্প্রদারিকতর 


চারাগাছকে বিষবৃক্ষে পরিণত করেছে ডাবতের “সর্ববৃহৎ রাজনৈতিক ' ش‎ 


দল’ কংগ্রেস, ১৯৪৯ সালে রাতের অন্ধকারে রামলালার মূর্তি 
বসলো কাঠামোর নেহেরু ছিলেন নিশ্লুপ-_১৯৫৭ সালে কেরালার 
কমিউনিস্ট সরকারকে উৎযাত করতে মৌলবাদীদের সাথে জেট 


সম্মেলন_ খ্থির হলো সেখানেই “বাবরি মসজিদ" ভেঙে গড়া হবে 
হবে রামমন্দিযর় & ১৯৮১ তে সুপ্রিম কোটের রায়কে নস্যাৎ করে 
সংসদে শুধু সংযাগরি্তার ভোরে পাশ করিয়ে নিলেন কুখ্যাত 
‘মুসলিম মহিলা হিল" - আপস করলেন মুসলিম মৌলবাদের 


'সাথে। ১৯৮৬তে হিন্দু মৌলবাদীদের তুষ্ট করতে বাবরি মসজিদের 


৩৭ বছরের বন্ধ তালা খুলে দিলেন। ১৯৮৯তে অযোধ্যার বিতর্কিত 


স্থানে VHP কে শিলান্যাসের্‌ অনুমতি দিলেন। দিলেন দেশজোড়া ظ‎ 
মানুষকে TET গঠনের প্রতিক্রুতি। ১৯৯০ সালে দেশের | 
সাম্প্রদায়ক উত্তেজনা বন্ধ করতে আদবানীকে 'রামরথ' সমেত | 





এসএ 


বেধেছিল এই কংগ্রেসই__১৯৮৩ সালে ইন্দিরা গান্ধী যখন তার | 


যখন গ্রেপ্তার করা হলো-_ একটি দেশের ধর্মনিরপেক্ষতা রক্ষার 


মত নীতির প্রশ্নে দাঁড়িয়ে কংগ্রেস, বিজেপির অনাস্থা প্রস্তাবকে 
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| সমর্থন করে তি.পি সরকার ফেলে দিল-___১৯৯১ সালেও 


“সংহতি বাত্রা'র তদারকির যাবতীয় দায়দায়িত্ব নিয়ে নিল 
| পি.ভি.সরকার। মৌলবাদের সাথে এতবার মধুচন্সরিমার অভিজ্ঞতা 
শেষ অবহি খুব সুখের হয় না, আর এ ক্ষেত্রেও হয় নি। ফলে 
সাম্প্রদায়িকতাকে রুখতে ১৯৯২ সালে কংগ্রেসের প্রধানমন্ত্রীর 
| শিরদাঁড়ায় যে কালার হবে এতে আর অবাক হওয়ার কি আছে। 
গোটা দেশে যাঁরা ৯০ বার ৩৫৬ ধারা প্রম্নোগ করে সিদ্ধহস্ত 
| হয়ে গেছেন তাঁরা এবার ঠিক বুঝে উঠতে পারেনি কি ভাবে 
এ ধারা প্রয়োগ করতে হয়! এও কি বিশ্বাসযোগা 7 শোনা যাচ্ছে 
তিনি নাকি বিশ্বাস করেছিলেন। প্রশ্রটা হল কাদের ওপর বিশ্বাস ? 
বাঁদর, স্বাধ্বী, হুনুমান-সন্মাসী-ফ্যাসিস্টদের ওপর ? বিনয়ের সাথে 
প্রশ্রটা করা যায় যে এই বিশ্বাসের হেতুটা কি? জবাব পাব না। 
নিবোধের বিশ্বাস-সুবিধাবাদীদের বিশ্বাস। গোটা দেশের মানুষের 
বিশ্বাসকে ডেঙেছে আজ যেরুদশুহীন-ক্রীব এ কংগ্রেস প্রধানমন্ত্রী | 
ঠেকে শিখেও শিক্ষা ওদের হয় লি। ভোটের অংক কষে “রামলালা' 
বেরিয়েছে অযোধ্যা পাকেজ আপোষযের প্যাকেল। বি.জে.পির 
বিরুদ্ধে হিন্দু মৌলবাদের Rar চেঁচাতে গলা ভেঙে গেছে 
| পি.ভি.চরণ-মমতাদের। কংগ্রেসের হিন্দু ভোটে বুঝি এবার টান 
পড়বে। দু নৌকায় পা দিয়ে চলার পুরানো গল্পটা কংগ্রেস ভুলতে 
চাইছে। 
পরিচিতির অস্তিত্বে সংকট 

“ধীর আন্দোলনগুলির মধ্য দিয়ে শোষিত জনগনের 
কার্লমার্কসের এই মন্তব্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্বাধীনতার পর পয়তাল্লিশ 
বছর ধরে যে পথে দেশ চলেছে তাতে আজ বলতে কোলো 
শ্বাধীনতা-আত্মমযাদা বোধ ভয়ংকরভাবেই ক্ষুম হয়েছে। সমাজ 
| ও গণতান্ত্রিক শক্তি যেখানে এই অসস্তোষকে শাসকশ্রেণীর বিরূদ্ধে 
| ব্যবহার করতে পেরেছে সেখানেই এই অসস্তোবকে শ্রেণীসংপ্রামের 
| পথে চালিত করা গেছে। কিন্ত গোটা দেশের RCT আজ 
| বানপদ্থীরাও সীমাবন্ধ। ফলে জমে থাকা এই অসস্তোবকে 
ظ‎ আমাদের সমাজে আজ ও আমরা দেখি “বাপঠাকুরদা'র ভিটে, 
| মানুষ ছেড়ে আসতে চায়, না। দীর্ঘদিনের E করা identity 
| কে মানুষ কখনও বিসর্জন দিতে চার না। আবার সমাজের 
| উচ্চমধ্যবিত্তদের একটা অংশ যাঁরা ফ্্যাটবাড়ির মোহে ছুটে চলেছেন 
| তারা তীদের270 এর পুরানো কাঠামোর ওপর নতুনের প্রলেপ 
| চড়াতে চায়। একজন মানুষের জীবনে সেই অর্থে এই identity 
| তাকে রুটিরুজ্গির পথ বাতলে দেয় না একথা ঠিকই কিন্ত হৃদার 

অনটনের মাঝেও মানুষ এই নিখরচায় গর্বকে আঁকড়ে ধরে রাখতে 

চার। এই identity তে খাওয়া দেশভাগের তিক্ত স্মৃতি নিয়ে- 
যায়া বাংলাদেশ-পাকিস্তান থেকে EIT হয়ে এদেশে এসেছেন 
আন্দকের সমাজজীবলের অনটন আর দুর্দশা ওদের সেই পুরোনো 
| স্মৃতিকে আরও খুঁচিরে তোলে যখন BJP বলে “মুসলিম তোষণ' 
বন্ধ হোক। 

এক্ষেত্রে BJP এর প্রচারের ধরণ পরিবর্তন কিন্তু লক্ষ্যনীয়, 





BJP এর ূর্বসূরী জ জনসংঘের প্রচারের [০ Hindu) ধরণ পালটে 


এখন BJP গ্রহণ করেছে ‘মুসলিম বিরোধী pro. Hindu’ দৃষ্টিভঙ্গী | 
স্বাধীনতার পর কংগ্রেস যেভাবে হিন্দু ও মুসলিম মৌলবাদের 
সাথে আপস করে এসেছে তাতে জনসংঘের পক্ষে তখন 
‘Pro-Hindu' ভোটে ভাগ বসানো খুব বেশী جو‎ হয় নি। পাশাপাশি 
মতাদর্শ ও মুলাবোধের জগতে আজ ধোয়াশা ভরা পরিস্থিতি একজন 
মানুষের সনাতন সত্যাসত্য বা বিশ্বাস অবিশ্বাসের আপেক্ষিক 
ধারপাগুলোকে ভীষণভাবেই পালটে দিচ্ছে। অথচ তার সামনে 
নতুন কিছু বিকল্প তেমনভাবে তুলে ধরা যাচ্ছে লা। ফলে মানুষ 
ক্রমাগত ছোট্ট গণ্ডির একটা জ্বলতে এসে ঘুরপাক খাচ্ছে, হয়ে 
যাচ্ছে আত্মকেন্তরিক। লোপ পাচ্ছে সামগ্রিকতা বোষ। এমন অবস্থায় 
মানুষ আঁকড়ে ধরে রাখতে চাইছে তাঁর identify কে, তা ধর্মের 
বা বর্ণের যে ধরনেই হোক না কেন। 

আর এই মুহূর্তে একজন সরলমনা হিন্দুর অস্তিত্বের সংকটের 
আকর্ষণীয় হচ্ছে বৈ কি? এই হিন্দুটি BJP এর কাজের ধারার 
মধ্ো তার ধর্মীয় identify এর একটা অংশকে খুঁজে পায়। একটা 
প্রচ্ছন্ন সমর্থনের হাত বাড়িয়ে দেয় সে BJP এর দিকে কিন্ত 
তখনও সে বোঝে না নিজের অজান্তেই সে পা দিয়ে ফেলেছে 
বিজেপির সাম্প্রদায়িকতার চোরাবালির স্রোতে। 


এই সংকটের স্বরূপ £ 
শুধু ভারতবর্ষ নয়, যে কোনো উন্নয়নশীল বহুজাতিক দেশের 


আজ এই সংকটের সম্ভাবনা রয়েছে। বিশেষত : বর্তমান পরিস্থিতিতে | 
গোটা পৃথিবী জুড়েই দক্ষিণ-পশ্থী প্রতিক্রিয়াশীলদের প্রভাব | 
ক্রমবর্ধমান। বৃটেন-জামনী থেকে শুরু করে ফ্রাল-ইতালী প্রায় | 
সর্বত্রই (উয়ত পুঁজিবাদী দেশেও) বিভিন্ন রূপে এই শক্তি আত্মপ্রকাশ | 
করছে। সাম্প্রতিক কালে সমাজতন্ত্রের বিপর্যয় মতাদর্শ ও মুলাবোধের 


জগতে শ্রমজীবি ও মধ্যবিত্ত মানুষকে দিয়েছে এক বিরাট ধাকা। 
লক্ষাণীয যে সাম্প্রতিককালে উন্নয়নশীল দেশ গুলি জোট 
নিরপেক্ষতার আদর্শ থেকে বিচ্যুত হচ্ছে পরিকল্পিত অর্থনীতির 
বদলে খণ নির্ভর অর্থনীতির দিকে বেশীবেশী করে ঝুঁকছে এই 


সময়কালে। অন্যদিকে এই ঘটনাগুগির গোটা পৃথিবীকে। এক 


ও বাজারের সংকটের চেহারাও আজ সর্বক্ষেত্রেই প্রতিভাত হচ্ছে। 


সাম্রাজ্যাবাদর কাছেও চলছে অস্তিত্বের সংকট। গোটা দক্ষিণ-পূর্ব : 


এশিয়ার রাজনৈতিক আধিপত্য বিস্তারের জনা ঘাঁটি হিসেবে এক 
সময় ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়েছে পাকিস্তান। ১৯৯০ এর 
উপসাগরীয় যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর মুসলিম প্রধান মধ্য প্রাচোর 
দেশগুলিতে “মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ’ বিরোধী মানসিকতা জমাট বাঁধছে। 


. ইসলামিক দেশগুলির জোট বাধার চেষ্টা যদি পরমাণু শক্তিধর 


পাকিস্তান ও ইরাশের নেতৃত্বে সফল হয় তবে এই জোট যে 
“মার্কিনী সাম্রাজ্যবাদের" চাটুকারিতা নাও করতে পারে এবিষয়ে 
আমেরিকা আজ্প নিশ্চিত | ফলে প্রচেষ্টা চলেছে দক্ষিণ পূর্ব-এশিয়ার 


অন্যতম মনোরম বাজার ও প্রতিরক্ষার প্রশ্নে ভৌগোলিক দিক 


থেকে গুরুত্বপূর্ণ দেশ ভারত'কে FIT করার। আংশিক ভাবে 
হলেও সে চেষ্টা তদের সফল হয়েছে। IMF/ বা বিশ্বব্যান্কের 


সুপারিশকে এদেশের পুনরুজ্জ্ীবনের পথ হিসেবে দেশের 
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শাসকদের গেলাতে পেরেছেন। আপাততঃ “জোট নিরপেক্ষ" যদি এমন হয় যা-প্রতিনিয়ত দরিদ্র মানুষকে আরও RE নৈরাশোর 


ظ 97228821581 


আন্দোলনের শুধু ভারতবর্যকে বাদ্‌ দেওয়া হয়েছে নিরাপত্তা পরিযদে। 
সেখানে স্থান পেয়েছে ইসলামিক ভোটের গুরু পাকিস্তান, এখন 
মার্কিনীরাও ইসলামিক রোমের ভূত দেখেছে। পাকিস্তানেও নিলিটারী 
কমাগার বা নিবাচিত দেশনায়কেদের নিয়ে সেদেশে সংখ্যাগরিষ্ঠ 
মুসলিম মৌলবাদকে ব্যবহার করে সাশ্রাজাবাদ তার স্বৈরাচার দীর্ঘদিন 
চালিয়েছিল। এবার ভারতবর্ষের ঘাড়েও চেপেছে সাম্রাজ্যবাদের ভূত। 
ওরা নিয়ম মেনেই এদেশে এবন ব্যবহার করবে সংখ্যাগরিষ্ট হিন্দু 
মৌলবাদীদের। কারণ 

(১) ক্রয়ক্ষমতার ওপরের স্তরের সংখ্যাগরিষ্ট মানুষ হিন্দু 
যাঁরা বহুজাতিক সংস্থাগুলির পণাদ্রবা ও প্রযুক্তির অন্যতম আকর্ষণীয় 
ক্রেতা। 

(২) ‘Debt-financed-de-industrialisation'. এই 
| বিশেষ অর্থনৈতিক কর্মসূচীতে ভারতবর্ষের সমাজ কাঠামোর গ্রামীন 
উৎপাদন সম্পর্কের স্থিতাবস্তা বজায় থাকছে। উল্টোদিকে ধন-নিবিড় 
শিল্পের যথেচ্ছ বিকাশ আজ মধ্যবিত্তের মধ্যেও দ্রুত বিভাজন ঘটাচ্ছে 


এন ইল 


সজ হয়ে ধিয়েছে। E নাতে 
অনুভূমিক বিভাজন রেখা তোলা হচ্ছে। 

(৩) উন্নত বা উন্নয়নশীল বহুজাতিক দেশগুলিতে যেখানে 
ظ‎ অর্থনৈতিক কর্মসূচী সমাজে পার্ুযা-না পাওয়া মানুষের বিভাজনের 
হার খুব FS সেখানেই বাম ও গণতান্ত্রিক শক্তিকে দামিরে তুলতে 
পুজিবাদীরা ব্যবহার করছে এই নতুন মতাদর্শ__সান্প্রদায়িকতাকে। 

(৪) সমাজের 'সংখ্যাগরিষ্ট শোষিত মানুষের অসন্তোষ ও 
আন্দোলন যখন তুঙ্গে ওঠে তখন সমাজে অভিজাত সম্প্রদায়ের 
সামাজিক সুস্থিতি গ্যারান্টি করতে প্রয়োজন হয় সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের 
একটা আপাত এঁকোর ভিন্তি। ভারতবর্ষে সে ভিত্তি আজ যোগাচ্ছে 
হিন্দু মৌলবাদের ‘হিন্দুত্বে'র, একা। লক্ষণীয় নীতিতে এঁকোর 
সামগ্রিক ভাবে সমর্থন করেই চলেছে। এবং এটাও কারও অজানা 
নয় B.P. পার্টির শ্রেণীগত অবস্থান কংগ্রেসের মতো হলেও এর 
সামাজিক অবস্থান হলো বর্ণ হিন্দু। - 
শাতিপ্রকৃতির সারে সাম্প্রদায়িকতার বোগসূত্রের জায়গাটিকে। 
সাম্প্রদায়িকতার হাত ধরে শুরু হয় দাঙ্গা আর তার সাথে লুঠ। সম্পদ 
আর প্রাণের অপচয় হয়। আজ থেকে বিশ বছর আগেও যদি 
' সাম্প্রদায়িকতা এমন তেড়ে ফুড়ে মানুষকে ব্যবহার করতে না পেরে 
| থাকে তবে আজ পারছে টা কি করে ? ৬ই ডিসেম্বরের করসেবকদের 
মধে ৮০% এর বেশী ছিল ছাত-যুব- কি করে? কলকাতা বোস্বাই 
এর দাঙ্গা বা লুঠতরাজের নেতৃত্ব দিয়েছিল, কেন যুবক সম্প্রদায়েরই 
এক বড় অংশ? এই প্রশ্নের উত্তর আমদেরও আজ খুজতে হবে। 


সুযোগ করে দেয় তবে সমাজের সংবেদনশীল: অংশ 


হিসেবে- দোদুলামান অনিশ্চিত একটি দীর্ঘ ভবিষ্যতকে ART ظ‎ 


লক্ষ্যে ছাত্র-যুবকদের মুল্যবোধের কিছু পরিবর্তন ঘটবেই। * 

সং আর অসৎ উপায়ে অর্জিত অর্থের সামাজিক স্বীকৃতি যখন স্বান 
হর অর্থ-উপার্জনের পথ নিয়ে কারো বিশেষ মাথা ব্যাথা থাকে দঃ 
চিদাম্বরম্‌ মেহতা-কৃষ্ণমূর্তির পথে চলে যায় আর্থিক সং গতিওরালা 


ছাত্রযুবকদের একদল অন্যদল হতাশার আবর্তে ধার ঘোরপাক। শহর । 
ও শহরতলী অঞ্চলে দালালী-প্রোমোটারদের সাকরেদগিরি থেকে ' 


শুরু করে ড্রাগ পাচারকারী - চোরাকারবারীতে পরিণত হতে খাকে। 


এ জাতীয় পেশাগুলিতে যুক্ত লোকেরা নিজেদের জীবনের দাম এত | 


কম পায় যে তখন অনোর জীবনের দাম কতটা তা বোঝালনা তাদেরকে 
সত্যই কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। 


দ্বিতীয়তঃ আমাদের দেশে এঁতিহাসিক কতকাল কারণেই | 


মুসলিম জনগোষ্ঠী, হিন্দু জনগোষ্ঠীর চেবে তুলনামুলক ভাবে বেশী 
শহরবাসী। স্বাধীনতার পরেও বৃন্তিচুক্তি বা ভূমিহীনতার TER 
হয়েছেন মুসলিম সম্প্রদায়ের লোকই বেশী | কারণ দেশভাগের পরে 
অভিজ্াত-বিস্তবান শ্রেণীর বহু মুসলিম পাকিস্তানে চলে যান এবং 
অন্যান্য ধর্মের গরীব মানুষের মতোই মুসলমানরা TF © 
শিকার হন এছাড়া এ্রীতহাসিক কায়ণেই মুসলিমদের মধ্যে কারিগরের 
সংখা ছিল অপেক্ষাকৃত বেশী স্বাধীনতার আগেও এই কারিগরেরা 


পেশাগত তাগিদেই বাস করতেন শহরাক্ষলে । এর সাথে কালে কালে | 


এসে যোগ দিল গ্রামীন ভূমিহীন মুসলিমরা | আজ শহর বাঁ শহরতলী 
অঞ্ধলগুলিতে মুসলিম সংখ্যাধিকা ঘটেছে। জমি-দোকান-ফ্ল্যাটের 
দাম শৃহর-শহরতলিতেই বেশী । ফলে হিন্দু-মুসলিম সাম্প্রদারিক 
এই শহরাঞ্চলগুলি। সাম্প্রতিক কালে কলকাতা বোম্বাই আমোদবাতদর 
FH প্রেক্ষাপট ছিল এ জাতীর। 

তুতীর়তঃ আমাদের দেশের অর্থনৈতিক বিকাশের ধরণট'ই 


BED সামস্ততস্্রকে আঁচলের তলায় রেখে ঝেড়ে উঠতে চাইছে | 


পুঁজিবাদ, পৃথিবীর কোন E দেশ ভগ্িসং স্কার . কর্মসূচী 


বাস্তবায়িত লা করে সুস্থ ধনতান্ত্িক ROTTS পথে চলতে পারে নি। 


তাই আজ আমাদের দেশে পু ভবানী বিকাশের পথ অসুস্থ পথ। | উপরস্ত 


আজ গোটা বিশ্বের সাথে তাল দিয়ে পুঁজির অভাব এদেশেও YÎ | 


এর بجو‎ আজ দেশের শাসক আর শোষিত দুয়ে মিলে খাবি খাচ্ছে 
বাজার অর্থনীতির "দুন্দুভিতে আর সংকটের আবর্ত থেকে বেরোতে 
মানুষের মাঝে-প্রতিযোগী মনোভাব অথচ সুযোগের অভাব দুইয়ে 
মিলে মানুষকে আরও সহিষুঃ করে তুলছে। মনে রাখতে হবে যে, 
একজন মানুষের সমানাধিকারের ভিত্তিতে যে কোনো বাজারে 
প্রবেশের অধিকারকে কার্যকর করার সুযোগ যদি থাকে তখন 

বণ ভাষা ত i সামাজিক বায লিক ভার সরা 
জীবন থেকে আস্তে আস্তে কেটে যেতে থাকে। আর এর ঠিক উল্টোটা 
হলে মানুষের ক্ররক্ষমতা লোপ পেয়ে আবার এ সামাজিক বাধাগুলি 


. ঘটছে বিলম্বিত উন্নয়ন-অথচ মানুষের আকাঙ্খা TAN এই দুই | 


আরও বড় হতে থাকে | আর এরই সাথে যদি নিরন্ন হতাশ মানুফকে | 


অন্ন আর আশার আলো হিসেবে ধর্ষের ভিত্তিতে ব্যবন্ধ করে 


২৩ 








জু তন لص‎ 
| সাময়িকভাবে হলেও বিপথে চালিত হতে পারেন। আজ ভারতবর্ষের 
নতুন অর্থনীতির পথ বেয়ে যে দ্রুততায় মানুষ বাজারের প্রবেশাধিকার 
| থেকে বঞ্জিত হতে শুরু করেছে তাতে সাম্প্রদায়িকতা এমন সজোরে 
নাড়া দেবে বৈকি? 

পরিশেষে তাই বলা দরকার যে কংগ্রেসের আর্থিক নীতি 
এদেশে আজকের সাম্প্রদারিকতার ভিত্তিকে আরও মজবুত করছে। 
কংগ্রেস আজ আপোষ করছে মৌলবাদের সাথে __ আপোষ চলছে 
সাম্রাজযবাদীদের সাথেও | ৬ই ডিসেম্বরের অযোধ্যাকাণ্ডের পর ADB, 
IMF € World Bank এর আরও অনুগত ও ক্রীতদাসপনার দৃঢ় সংকল্প 
নিয়ে এগিয়ে চলেছেন প্রধানমন্ত্রী | কাঠামোগত সংস্কারের তিন সাল 
| কর্মসূচীর মাঝপর্বেই উল্লসিত হয়ে IMF এর সাহেবরা অস্তবস্তীকালীন 
| EFF খাতে ভারতকে সম্প্রতি মণ্তুর করেছেন ৬৪০ মিলিয়ন TT | 

ADB WB মঞ্জুর করছে আরও ৫০ মিলিয়ন ও ২০০ মিলিয়ন ডলার | 

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য বে EFF খাতে দেওয়া এই টাকা শুধু অর্থনীতির 
কাঠামোগত পুনবিন্যাসের জন্য মঞ্চুর.করা হয়নি। উপরস্ত এর সাথে 
এদেশের সামাজিক সম্পর্ক ও রাজনৈতিক মেরুবিন্যাসের নীতি 
প্রণয়নে বহুজাতিক সংস্থাগুলির কতাবাক্তি ব্যতিরেকে আর কাউকে 
- যুঁজে পাওয়া যাবে কিনা ভা বলা আরও শক্ত হয়ে দাঁড়ালো। মোটের 
ওপর এদেশের সার্বভৌমত্ব খর্ব করার যেশিনগাণ হিসেবে ব্যবহৃত 
হবে অযোধাকাণ্ডের আরও এক ফসল এই EFF. 
ভারতীয় সংস্কৃতি বনাম হিন্দুর : 

ভারত-পাকিস্তানের খেলায় পাকিস্তান জেতার পর যখন 
মুসলিমদের একাংশ বাজী পোড়ায় পাকিস্তানী পতাকা তোলে বিষয়টা 
তখন এদেশবাসীর কাছে 2:ঃসন্দেহে দুঃখের UR সেই সঙ্গে 
লজ্জারও। যদিও এই ঘটনাকে যদি কেউ সামগ্রিক মুসলিম সমাজের 
মানসিকতার সাথে এক করে দেখেন তবে তা হবে সরলীকরণের 
বিরাট ভূল। FY তা সত্ত্বেও ঘটনার নিন্দা এ কারণেই মানুষ করে 
যে একজন ভারতীয় হিসেবে এ মুসলীমদের একটা অংশ এখনও 
নিজেদের ভাবতে পারে না বলেই। অথাৎ আমাদের প্রথম পরিচয় 
হওয়া উচিত আমি একজন ভারতীয় । তার পর আমরা হিন্দু অথবা 
মুসলিম ৷ বি.জে.পির প্রচারে ঘটনাটিকে এভাবে আনলেও রাজনীতির 
পথে যখন তাঁরা হটছে তারাও ঠিক বিপরীত ধরনের কিন্তু একই 
রোগে ভূগছে। ওরা আজ বলছে “হিন্দুত্ব' ই হচ্ছে ভারতীয় সংস্কৃতি। 
বি.ন্দে.পি একথাও বলছে ‘The culture of any ancient country 
is bound to be composite’ | ভারতবর্ষের, প্রাচীনতাও প্রশ্রাতীত। 
তবে ভারতীয় সংস্কৃতিকে মিশ্র স্বীকার করে নিয়েও বদি ওরা 
“হিন্দুর -এর পুনঃ প্রতিষ্ঠার কথা বলে পাঁচশো বছরের একটি প্রাচীন 
 মসঙ্ছিদকে দিবালোকে ধ্বংস করে যদি “গর্ব অনুভব করে তবে 
তাদের ‘ভারতীরত্ব’ নিয়েই আজ সংশয় জাশে। বি.জে.পি. ভাষাতেই 
এদেশের দর্শনের মূলকথা “সর্বধর্ম সম ভাবনা" | বদি ওদের ফথা 
অনুযায়ী ধর্ম একধরনের বিশ্বাস হয় তবে সব ধর্মের বিশ্বাসকে 
ওদেরকেও fT দিতে হবে। কিন্তু ৬ই ডিসেম্বর অযোধ্যায় ‘উগ্র 





EFF: Extended Fung facility. - 
ADB: Asian Development Bank. 
WB: World Bank. 


হিন্দুত্ব’ বাদের নামে ধ্বংস হয়েছে আমাদের দেশের ধর্ম নিরপেক্ষতার 
লীতি। 
ভারতীয় সংস্কৃতি হল বহুমুখী দর্শনের একটা আতীকৃত রূপ। 
ওজনের সমত্বর। মুকোজ তৈরীর পর বন্তটিতে আলাদা করে কার্বনের 
বা হাইড্রোজেলের বৈশিষ্ট্যকে খোঁজা যেমন, f ঠিক তেমনই 
মুখামির পর্যায়ে পরে ভারতীয় সংস্কৃতিকে মিশ্র স্বীকার করে নেওয়ার 
পরও এ সংস্কৃতির মধ্য থেকে “হিন্দুত্বের' উপাদান খুঁজে বের করা। 
THAT মত দার্শনিকও এ কথাকে স্বীকার করেই লিখে গেছেন 
“শক হুন দল পাঠান মোগল এক দেহে হল লীন*। 
'ইসলাম যদি বিদেশী হয় IMF কি স্বদেশী ? 

উগ্র হিন্দুত্বের গর্বে স্পর্ধিত [5.5 এর কতা পরমেশ্বরন সম্প্রতি 
বলেছেন যে দর্শনের জগতে খ্রীষ্টান, ইসলাম বা মার্কসবাদ বিদেশী | 
দর্শন, অতএব ওরা এদেশে অচ্ছুৎ, অনুপ্রবেশকারী ও দ্বিতীয় শ্রেণীর। | 
TTF সকলের জানা দরকার । দেশের মানুষ একটি দর্শনকে গ্রহণ 
করতে পেরেছে কি না সেটার মাপকাঠিতেই বিচার হয় তাঁর স্বদেশীত্ব 
বা বিদেশীওয়ানা। আজকের ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র, প্রতিনিধিত্ব মূলক | 
নিবচিণ, বর্ণভেদ বিরোধিতা ভারতবর্ষের সংবিধান কাঠামো যে 
বিষয়গুলির ওপর BJP এর আস্থা এখনও অটুট বলেই ধরা হর | 
সেগুলিও কিন্ত আদর্শে বুজোয়া দর্শনেরই ফসল। বলাই বাহুল্য, এ 
TET দর্শনের জন্ম ভারতবর্ষে কখনও হয়নি, ফুলে সেই অর্থে | 
স্বদেশী নয়। অথচ আজব ব্যাপার এই দর্শন সৃষ্ট বা প্রতিষ্ঠান বা 
প্রাতিষ্ঠানিক রীতিনীতি গুলিকে নগ্নভাবে ব্যবহার করেও দর্শনের 
জগতে ‘কুলীন’ পরিচয় দিতে BJP এর বিবেক যন্তুনাও হয় না। 
ইসলাম যদি ভিনদেশী হয় তবে প্রশ্র জাগে IMF কি স্বদেশী! 
বিশ্বব্যাক্কের দর্শন কি স্বদেশী দর্শন ? যদি তা না হয় তবে এ বিদেশীদের |. 
সুপারিশ “নতুন অর্থনৈতিক নীতি'কে হৈ হৈ করে গ্রহণ করেন কি | 
করে? দলের নিব্চনী ইস্তোহারের 'রামরাজা” বা “স্বরাজ” যদি । 
প্রতীকি অর্থে ITO হয় তবে আজ ওরা ব্যাখ্যা করুক দেশের | 
৮০ ভাগ দরিদ্র মানুষ খণনির্ভর অর্থনীতির আল বেয়ে স্বয়ংস্তরতার | 
কতা কাছে পৌঁছেছে। 


নিমজ্জবমান গণতস্ত্র উদীয়মান ফ্যাসীবাদ : 
আজ সাম্প্রদায়িকতাকে মতাদর্শ হিসেবে ব্যবহার করেই | 


-VHP-RSS জোট। কলে সাম্প্রদায়িকতা না স্বৈরতস্ত্র কোন্টি বেশী 
বিপজ্জনক এ প্রশ্ন আজ অবাস্তর। দুটোরই লক্ষ্য এক ও অভিন্ন। 
গত ৬ই ডিসেম্বরের আগে BIP-VHP-RSS জোট সুপ্রিম 
কোর্ট-সংবিধানকে যেভাবে কলা দেখিয়ে এদেশে হিন্দুত্বের নামে | 
গৃহযুদ্ধের দামামা বাজাচ্ছেন এই সুর পৃথিবীতে একই কায়দার । 
হিটলারও বাজিয়েছিলেন। ১৯৩০ এর পৃথিবীতে সর্বগ্রাসী অর্থনৈতিক 
মন্দা আর ১৯৯২ এর অর্থনৈতিক মন্দার পরিপ্রেক্ষিতে 
. BJP-VHP-RSS জোটের কথা আর হিটলারদের কথা কি আন্চর্যনক . 
ভাবেই মিলে যাচ্ছে! হিটলার বলেছিলেন : The jew is the cause 
and benificiary of our national slavery. They ruined our 
race, rolled our morals, hollowed out our way of life and 
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broke our strength. The Jew is the lapeworm in human 
organism and it is our duty to exterminate it. আর RSS 
এর TACIT দেওরস বলছেন! ‘They forced the people 
to become muslim by using words. they constructed 
mosques after demolishing temples. They abducted the 
daughter 1 
and wives of Hiudus. Their invasion sul} continues. 
Hindus are innocent, the real lraitors are Muslims. 
Muslim have to wipe out this black spol, 

আবার দেখুন, “এই ভূভাগের মহান হিন্দু সম্তানেরাই কেবল 
দেদীপামান ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষভাবে অনুভব করার শক্তিতে যোধপ্রাপ্ত 
হয়েছিলেন' বলেছিলেন গোলওয়ালকর | এটি হিটলারের যে কথাটির 
প্রতিধ্বনি তা হল ‘The German nation enjoys a direct and 
very deep unity with Gad,” 

গণতন্্র যে হিটলারের কাছে কত অপ্রিয় ছিল তা বোঝা TT | 
‘Progress of society depends upon the functional 
differences of mankind. Therefore, racial uncquality is 
a natural truth. We got sanction of religion for our 
movement.” “TIT থেকে, VHP-BIP-RSS এর চোখে দেখা 
যাক গণতন্ত্র TAT হলো প্রকৃতির অবিভাজ্য অংশ এবং এর 
মধ্যেই আমাদের বাস করতে হবে। EF যে প্রচেষ্টা আমাদের 
এই প্রকৃতিগত বৈষম্যকে মামুলি কোন সমানাধিকারের আওয়াজ দিয়ে 
দূর করতে চায় তা ব্যর্থ হতে বাধ্য। আর অবশেষে গণতন্ত্রের মুখে 



































নিরপ্রন তালুকদার- আসামের বাচ্চা ছেলে ছিল। ১৪ বছর 

বয়স। ফ্লাস এইটে পড়ত। এস. এফ. আই কর্মী ছিল নিয়প্রন। ৮০-৮১ 
'পরিকল্পনার অংশ হিসাবেই জাসামকে এদেশ থেকে বিচ্ছিয় করার 
চক্রান্ত চলছিল জোরদার। এস, এফ. আই, গ্রহণ করেছিল অল্প 
কয়েক লাইনের একটা প্রস্তাব। কাগুজে নয়। বাস্তবে কার্যকরী করার 
প্রস্তাব। ভাই বিচ্ছিন্নতাবাদী শত্রুরা যখন ধাক্কা খেল নিরঞ্জনের মত 
স্কুল ছাত্রদের কাছে__ ক্রমশই তারা হয়ে উঠছিল বীভৎস, হিংস্র। 
| নিরঞ্জনকে অপহরণ করে শক্ররা ওর মুখ দিয়ে বলাতে চেয়েছিল 
| جو‎ অসম'। নিরপ্রন বলেনি। বলেছিল ‘জয় এস. الح‎ 
جر‎ RATT. টুকরো টুকরো করে কেটেছিল 55875١ নিরঞ্জন 
গস দেয়নি। নিরঞ্জন শহীদ 
হয়েছে __ দেশ বেঁচেছে, বৃদ্ধি পেয়েছে.এস, এফ. আই. এর মযদা। 
এরকমই অসংখ্য নিরঞ্রনেরা আক্রান্ত রক্তাক্ত এমনকি শহীদ হয়েও 
দেশ বাঁচানোর লড়াই করে চলেছে। এই শক্ত ভিতের ওপর দাঁড়িয়েই 
বড় হয়েছে এস. এফ, আই। এবারের সর্বভারতীয় সম্মেলনেও একই 
সুর একই প্রতিষ্বনি। সাম্প্রদায়িক শক্তি যখন ক্রমশ উন্মন্ত হচ্ছে, 
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এবারের সর্বভারতীয় ছাত্র সম্মেলন 





জুতো মারার প্রকৃষ্ট উদাহরণ হিটলার আর গোলওয়ালকারের দুটি 
কথা। হিটলার বলেছিলেন ‘the great tradilion of German 
people which has always its most visible expression in 
the army.” আর গোলওয়ালকর বললেন :Militanse thc nauon 
and hinduise the military.’ ফ্যাসিবাদের সংআটির সবকটি 
বৈশিষ্ট্য বি.জে.পির আজকের আচরণে পরিষ্কার | যে কথা ফ্যাসিবাদের 
RH বলা ছিল * [85151 syslem is a system of direct 
dictatorship (গত ৬৮ বছরে তিন জন মনোনীত ব্যক্তি me 
হয়েছেন সংঘ পরিবারের প্রধান সংদঘচালক), idcolopically 
masked by the ‘national idea’ (হিন্দুত্ব), ....It is a system 
resorts to a peculiar form of social demgogy 
(anti-semitism.....and jesture of impatience with the 
parliamentary "“talking shop") [মুসলিম বিদ্বেষ ও মন্দির প্রশ্রে 
সুপ্রিম কোর্ট সংবিধান ইত্যাদিকে নস্যাৎ করার মানসিকতা আজ 
B.JP-V.HP-R.S.S এর প্রকট] in order to utilise the 
discontent (of various sections of society) [স্বাধীন 
ভারতবর্ষের গৃহীত অর্থনীতি আজ যেভাবে মানুষকে দারিদ্র ও হতাশার 
আঁধারে ঠেলে নিয়ে ক্ষুব্ধ করে তুলেছে সেই ক্ষোতরকে আজ BJP 
ব্যবহার করতে চাইছে।] 
ফলে হিটলার বেভাবে ফ্যাসিবাদের পথে হাঁটতে চেয়ে শুধু 
জামনি নয়, গোটা পৃথিবীর বিপদ ডেকে এনেছিলেন, অজ্ঞ 
VHP-BIP-RSS যে সেই একই পথে হাঁটতে চাইছেন, ইতিহাসের 
কার্যকরণ সম্পর্ক দেখে সে কথা নিঃসন্দেহেই বলা যায়। 





যখন ফ্যাসীবাদী কলাকৌশলগুলোকে রপ্ত করছে — তখনই এস. 
এফ, আই. এর ৮ম সর্বভারুতীর সম্মেলন শপথ নিয়েছে ধর্মনিরপেক্ষতা 
রক্ষার, দেশ বাঁচানোর । শপথ নিয়েছে কমীদের টুকরো করা যেতে 
পারে, প্রয়োজনে আরও অনেক শহীদ হতে পারে কিন্তু দেশকে 
টুকরো করতে দেওয়া হবে না। 
১২-১৬ই জানুয়ারী ৮ম সর্বভারতীয় ছাত্র সম্মেলন অনুষ্ঠিত 
হয়েছে কেরালার ব্রিবান্দ্রাম শহরে। টেগোর শতবার্ষিকী হলে । ঠিক 
এখানেই ২২ বছর জাগে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এস. এফ. আই. | 
স্বাধীনত্সংগ্রামের এতিহাকে সাথী করেই গড়ে উঠেছে, এস. এফ. 
আই.। ১৯৩৬ সালে যা ছিল স্বাধীনতা, শাস্তি, প্রগতির শ্লোগান, 
ইতিহাসের কালপর্বে সংগ্রামের কষ্টিপাথরে বাস্তবের অভিজ্ঞতায়তাই 
ক্রমশ পরিণত হয়েছে স্বাধীনতা, গণতন্ত্র, 51555 - تح‎ | যে স্বাধীনতা 
- আমরা পেয়েছি সেটাই যথেষ্ট নয, শান্তি প্রগতির লক্ষাপথে চলতে 
গেলে সমাজতন্ত্র যে বড় জরুরী দেশের ছাত্রসমাজ ক্রমশই তা উপলব্ধি । 
প্রয়োজনীয় যে কোন লড়াইতে নেতৃত্ব দেবার মধ্য দিয়েই এস. এফ. 
আই, ক্রমশ বড় হয়েছে। বিগত ২২ বছরে, যা ছিল ১ লক্ষ ২৩ 
হাজার ছাত্রের সংগঠন __ তা'পরিণত হয়েছে ২৩ লাখ ছাত্রের 


মূল এই সমগ্র সং [বের অরভিনিষি 


হিসাবেই ১,০২৮ জন প্রতিনিধি হাজির হয়েছিল সম্মেলনে | 
ব্যাপী বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। সাফল্য ক্রটি এসবের পর্যালোচনা 
হয়েছে। স্থিমীকৃত হয়েছে করণীয় কর্তবাগুলি। পর্যালোচনা এবং 
| সিদ্ধান্ত এসবই সম্পদ সমগ্র সংগঠনের | কমী, সমর্থক সবাই মিলেই 
| পালন করতে হবে ধতিহাসিক দায়িত্ব । 
ইস্যু কোল্টা ? 
"৪৫ বছর হল দেশ স্বাধীন হয়েছে। দেশের মানুষের আশা 

ছিল একটা সুখী সমৃদ্ধশালী ভারতবর্ধ। দরিদ্র, অনাহার* অশিক্ষা, 
| বেকারীর অবসান। এ সবের কারণেই লড়াই। ইস এগুলোই। আর 
সে কারণেই সবার জন্য শিক্ষা ও ফাজের দাবীতে দেশজুড়ে চলছিল 
আলাপ-আলোচনা লড়াই। মানুষ চায় এগুলোই। নিরক্ষর মানুষ 
সাগ্রহে স্বাক্ষরতার আন্দোলনে অংশ নিচ্ছিলেন। কলেজ 
বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা চাকরীর বাজারের দিকে তাকিয়ে শংকিত 
| হচ্ছে। দেশটা ডুবে যাচ্ছে বেকারীর সমুদ্রে। ক্রমশ চাপা উত্তেজনা 
| আর অন্থিরতা কাজ করছে এদের মধ্যে। শিক্ষাজীবন শেৰ হবার 
| আগে থেকেই প্রস্তুতি নিয়ে চলেছে কাজের সুন্ধানের। ইস্যু এগুলোই 
মানুষের জীবনধারণ আর অধিকার রক্ষার বিষয়ে। এগুলো সবই 
জীবনের তাগিদে। 
| দিতে চাইছে যে ‘যাম’ ইতিহাসের বিষয় নয়, পৌরাণিক, তার 
| জন্বস্থানের দাগ- _খতিয়ান-টাকেই করে তুলছে ইস্যু সর্বজন পরিচিত 
| বাবরি ঘসছিদটা কিভানে তৈরী হয়েছিল। ওখানে মন্দির ছিল কিনা 
ইত্যাদি। সাম্প্রদায়িক শক্তি এগুলোকেই ইস্যু করে তুলতে চাইছে। 
এই TER ক্ষেপিরে তুলছে মানুষকে, বাধিয়ে দিচ্ছে দাঙ্গা। সারা 
| দেশের লোককে এখন এর পিছনেই নাকি ছুটতে হবে! 
বুঝে নেবার জন্য এসব প্রশ্র উপস্থিত করলে মানে বোঝা 
যেত। তাহলে তো ইতিহাসবিদদের কথা শুনলেই পারতেন। কিন্তু 
| উন্দেশ্যটাই যে আসলে RT| জোর করেই ওরা মানুষের, দৃষ্টিকে 
ঘুরিয়ে দিতে চায়। ভীবনের তাগিদে জরুরী না হলেও মন্দির মসজিদ, 
রাম এসবকেই ইস্যু করতে চার। সাম্প্রদারিক রাজনীতির স্বার্থে আর 
সে কারণেই একের পর এক মিথ্যা প্রচার চলছে। প্রতিদিন মানুষের 
মনকে বিষাক্ত করে তুলছে। যুক্তি-তর্ক, ইতিহাসে না পেরে — 
| বিশ্বাসের উপর নির্ভরশীল করতে চাইছে। অল্প বয়সের 
| স্কুল ছাত্রকেও সাম্প্রদায়িক শক্তি দূবিত করে তুলতে চাইছে। 
| ষধাপ্রদেশের মত রাজ্যে স্কুলপাঠ্ো এটাও একটা অংক যে, ৪০ 
জন ছাত্র পাঁচদিনে একটা মসজিদ ভেঙে দিতে পারলে ১০০ 8 
ছাত্র ক'দিনে পারবে? . 

বিষয়টি অবশ্যই জরুরী এবং ভয়ংকর সর্বশক্তি দিয়েই একে 


| বিরোধিতা করতে হবে। বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষই সাম্প্রদারিকতাকে 


| খৃণা করেন। ক'জন ছাত্র আছে যারা দাঙ্গায় উল্লাস করে? খুশী 
হর? মানুষের মনের গভীরে হাজির হতে হবে। বিভ্রান্তি কিংবা 
দোদুলামানতা কাটাতে হবে। দেখতে হবে যাতে TETAS 
সত্যিকারের ইস্যগুলোকে দৃষ্টির আড়ালে নিয়ে যাবার প্রতিক্রিয়াশীল _ 





গিয়ে খেলাটা কোন দায়িত্বশীল কাজ না। দায়িত্ব_আনুষের বাস্তব 
জীবনের স্বার্থে সম্পর্কিত বিষয়গুলিকে ইস্যু করতে পারা । মন্দির । 
মসজিদ রাম-কে ছাড়িয়ে অনেক বড় 77 করে তুলতে হবে শিক্ষা, 
কাজ, অধিকার আর জীবনের তাগিদকে। 
বিপদ বড় গভীরে। সাম্রাজ্যবাদ ঘুমিয়ে আছে। 

যুগের অতিক্রমণের সাথে সাথেই মানুষ নিজেকে উন্নত করতে ظ‎ 
চেয়েছে। ক্রমান্বয়ে বুঝতে চেয়েছে বিশ্বপ্রকৃতির ঘটনাবলীগুলোকে। | 
যুক্তি, তর্ক, পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে আপাত দুবোধ্য ক্রিয়াগুলিকে | 
বুঝে নিয়েছে। রপ্ত করেছে নতুন নতুন জ্ঞান। এখনও বহু ঘটনাবলীকে | 
সম্পূর্ণ বুঝে নেওয়া যায় নি। বিজ্ঞানের উপর ভিত্তি করেই এ সমস্ত 
পযায়ে আরোহণ করছে মানুষ। বিজ্ঞান কেবলমাত্র কয়েকটি ঘটনাই 
নয়। একটি প্রক্রিয়া। মানুষ বিজ্ঞানের জন্ম দেয়নি | বিজ্ঞান জন্ম দিয়েছে 
মানুষের । আগে বিজ্ঞান, পয়ে মানুষ। মানুষ আস্তে আস্তে বিজ্ঞানটা 
বুঝে নেবার চেষ্টা করেছে। 

বিশ্বপ্রকৃতির বাইরের কোন এক ষ্টার প্রতি বিশ্বাস হল ধর্ম। 
এটা বিশ্বাস যুক্তি, তর্ক, পরীক্ষা নিরীক্ষা নয়। অবশা অবিজ্ঞান। 
কিন্তু যেহেতু বিশ্বাস, অতএব এটা বাক্তিগত বিষয়, অন্তরের অন্তঃস্থালে 
এর কাজ। যুগ যুগ ধরেই বিভিন্ন ঘটনাবলীকে মানুষ যখন ব্যাখ্যা 
করতে পারেনি, তখনই নিজেকে সমর্পণ করেছে বিশ্বাসের কাছে। 
চেতনার বিপরীত — অবচেতনাকে নির্ভর করেই বেড়ে উঠেছে | 
ধর্মবিশ্বাস। মানুষই জন্ম দিয়েছে ধর্মের | ধর্ম মানুষকে জন্ম দেয় লি। 
স্থান, কাল ডেদে ভিন্ন ভিন্ন কাহিনী বা বিশ্বাস থেকে অসাংখা অজন্র 
ধর্ম গড়ে উঠেছে। 

সাম্প্রদায়িকতা হল ধর্মকে ব্যবহার করে অন্য কোন ধর্মের 
অধিকার ভোগ করার تألم‎ সাধায়ণভাবে কোল ধর্মে এসব বলা 


` FRI বরং ধর্মশ্রহ্থগুলোর একটা মূল কথাই হল পরধর্মসহিষ্করতা। 


তাহলে সাম্প্রদামিকতার জন্ম কি ধর্ম থেকে? না। সাম্প্রদায়িকতা | 
কোন ধর্ম নয়। সাম্প্রদায়িকতা হল রাজনীতি ١ রাজনৈতিক উদ্দেশ্য | 
থেকে ধর্মের জমিকে বাবহার করেই জস্ম নেয় সাম্প্রদায়িকতা । দেশের 
ইতিহাসে এর প্রমাণ মিলবে। ১৮৫৭ এর সিপাহী বিস্রোহ ভারতের | 
প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম বিদ্রোহীরা ধর্মে মূলত হিন্দু হলেও রাজা | 
করতে চেয়েছিল মোগল সাম্রাজোর তৎকালীন শেষ বংশধর বাহাদুর | 
শাহকে। ধর্ম ছিল, কিন্তু ধর্মকে বাবহার করে রাজনীতি অথবা 
সাম্প্রদায়িকতা ছিল লা। সিপাহী বিদ্রোহ ব্রিটিশ সাশ্রাজোর ভিতকে ৷ 
কাঁপিয়ে দিয়েছিল। এর পরে পরেই সাগ্প্রদায়িকতার শুরু ১৮৭০ | 
সালে ফৈজাবাদ জেলার কালেক্টর কানেগী'লিখলেন যে বাবরি মসজিদ 
তৈরী হয়েছে মন্দির ভেঙে । এর আগে, অন্য কোন লেখায় এর 
উল্লেখ পাওয়া যায় নি। ১৮৭১ সালে ব্রিটিশ সাহেব হান্টার লিখলেন | 
‘Indian Musalmans' | বলা হল ভারতবর্ষে মুসলিমরা নিষাঁতিত। | 
ধর্মে ধর্মে বিরোধ বাধাবার চেষ্টা হল। জন্ম নিল সাম্প্রদায়িকতা | 
ভ্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ চাইল এদেশের হিন্দু মুসলমানের বিরোধ বাধিয়ে | 


তাদের RTT টিকিয়ে রাখতে। স্বাধীনতার আগে এবং পরে “ভাগ |. 


কর, রা রানার! 
চাড়া দিয়েছে। 


২৬ 





১৯৮০ এর দশকের গোড়ার থেকে সাশ্রাজ্যবাদেক্ অনুপ্রবেশ 


| দেশের অর্থনীতিতে গভীরতর হচ্ছে। এই সময় থেকে 
| সাম্ত্রদায়িকতারও বিকাশ ঘটছে ক্রমান্বয়ে । বাবরি মসজিদ cerg 


| দিকে এগিয়ে যেতে চাইছে। মানুষের মধ্যে তীব্র অবিশ্বাস আর 


হানাহানির পরিবেশ তৈরী করছে। বাবরি মসজিদ ভেঙে ফেলা হল 
. এমন একটা সময়ে যখন সাম্রাজ্যবাদী অর্থনীতির শর্তের কাছে কেন্দ্রীয় 
সরকারের আপোবের বিরুদ্ধে দেশব্যাপী মানুষ এক্যবদ্ধ সংগ্রাম গড়ে 
তুলছেন। ছাত্র-যুব-শ্রমিক-কৃষক-মহিলা সবাই। সর্বভারতীয় শিল্প 
ধর্মঘট হয়েছে। ১৮ই নভেম্বর সর্বভারতীয় ছাত্র ধর্মঘট হয়েছে। দিল্লীতে 
২৫শে নভেম্বর ১২ লক্ষ মানুষের সর্ববৃহৎ শ্রমিক সমাবেশ Ce 


সরকারকে হুশিয়ারী দিয়েছেন। সাম্রাজ্যবাদী শর্ত এবং কেন্্রীয 


শুধু তাই নয়, পাশের বাংলাদেশে একই সময় মানুষ উত্তাল হচ্ছে 
সাশ্রাজাবাদী দালাল এবং সাম্প্রদায়িক নেতা গোলাম আজমের ফাঁসীর 
দাবীতে । এরকমই একটা সময় বেছে নেওয়া হল কাকতালীয় ভাবে 
নয়, গভীর চক্রান্তের অংশ হিসাবেই। ভারতসহ সমগ্র উপমহাদেশে 
একটা সাম্প্রদায়িক বিষবাম্প তৈরী করা সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থের পক্ষেও 


জরুরী।‏ وجب 


সাম্প্রদায়িকতা তা যে সংখ্যাগুরুরই হোক আর সংখ্যালঘুরই 
হোক - আসলে একই রাজনীতির অংশ। বিপদের প্রকৃতি হিসাবে 


| সমাজে আজম-আদবানীর এখানে কোন ফারাক নেই। স্বভাবতই 


ইরফান হাবিবের অথবা যুশিরুল হকের উপর আক্রমণ আমাদের 
সমানভাবে শংকিত করে। 

বি.জে. পি. আর এস. এস. বিশ্ব হিন্দু পরিষদ, দেশের 
হিন্দু-সাম্প্রদায়িক শক্তির নেতৃত্ব দিচ্ছে। কেন্দ্রীয় সরকারের 
দেশ-বিরোধী অর্থনীতির এয়া সমর্থক — সাম্রাজ্যবাদের আশীবাদ 
এবং মদতপুষ্ট। সাম্প্রদায়িক রাজনীতির আঘাতে মানুষের এঁকাকে 
ভেঙ্গে দিতে এয়া সচেষ্ট। যেহেতু দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ হিন্দু 
অতএব এই শক্তির উত্থান গভীর বিপদের EFS করছে! এয়া আক্রমণ 
করতে চায় দেশের ইতিহাস, এতিহা, সংস্কৃতি সব কিছুকেই। 
হিন্দু-সংস্কৃতিই ভারতীয় সংস্কৃতি এ কথা এরা বলছে। আসলে 


আমাদের পোযাক-পরি'হুদ, আচার-ব্যবহার, সংগীত-সংস্কৃতি এসব 


যে মিলে মিশে একাকার হরে গেছে, উত্তরণ ঘটে গেছে তাকেই 


| এরা অস্বীকার করতে চায়। সাম্প্রদায়িক রাজনীতির জন্য 


জাতীয়তাবাদের মোড়ক ব্যবহার করতে চায় হিটলাররাও একই চেষ্টা 
মানুষকে Rag করে ١ সংখ্যাগরিষ্ের সাম্প্রদায়িকতার ফ্যাসীবাদের 
বিপদ অবশ্যই বেশী। কিন্তু ভারতবর্ষের মত বিশাল দেশে, এত বিভিন্ন 


|. জ্ঞাত বর্ণ ধর্মের দেশে, ফ্যাসীবাদ কার্যকরী হতে পারে না। হিটলারকে 


অপেক্ষা করতে হয়েছিল ছাত্র-যুব বাহিনীকে সঙ্গে পাবার জনা। 
এদেশের ছাত্র-বুব সম্প্রদায়কে সচেতন াকতে হবে। দৃঢ় একা গড়ে 


| তুলতে হবে। বিপদের যে কোন সম্ভবনার বিরুদ্ধেই FUN দাঁড়াতে 
| হবে। 


সাম্প্রদায়িক শক্তির প্রশ্নে কেন্ত্ীর সন্নকারের দুর্বলতা প্রশ্নাতীত। 


বিশেষ করে ১৯৮৬ সালে বিতর্কিত মসজিদের তালা খোলার সময় 





থেকে একের পর এক যে দোদুলযমানতা এবং আপোষের পরিচয় 
রেখেছে কেন্দ্রীয় সরকার, ক্রমশই তা বাড়তে সাহায্য করেছে 
এখন এত গভীর যে অবিলম্বেই যদি কেন্ড্রীর সরকার সতর্ক না হয় | 


 তবে.তা বিপদ ঘটাবে গোটা দেশের, কংগ্রেস (আই) দল অবশ্যই 


তার থেকে বাইরে থাকতে পারবে না। কিন্ত সমস্যা এটাই যে 8 
কেন্দ্রীয় সরকার দুর্বলচিন্ত স্বিধাত্রস্ততা নিয়েই চলেছে। প্রধানমন্ত্রী 
৩-৪ বছরের জনা মন্দির মসজিদ ইত্যাদি ইস্যুগুলোকে দূরে সরিয়ে 
রাখতে । স্পষ্টতই এখনও বিশ্বাস করছেন বি. জে. পি. এবং 
সাঙ্গোপাঙ্গোদের। বক্তৃতা করতে গিয়ে তিনি দাবী করেছেন যে তিনি 
দন্ডকারণোর মানুষ । রাম ওখানেই ১৪ বছর বনবাসে ছিলেন। | 
প্রধানমন্ত্রীও ভুলতে চাইছেন যে রাম পুরাণের বিষয় ইতিহাস নয়। | 
বোঝাতে চাইছেন অতএব তিনিও রামতক্ত । দন্তকারণোর লোক। | 
অতএব তিনিও প্রায় রাম ৷ রাজ্রীব- গান্ধী অরুণ গোডভিলকে রাম বানিয়ে 
নিবচিন ভোট চেয়েছিলেন | বোধ হর বেচারা পি. ভি. নিজেই নিজেকে 
‘ব্রায়’ বানাতে ইচ্ছুক। ظ‎ 

কংগ্রেস দলটা ১০৭ বহরের পুরনো। সেই কারণেই এখনও | 
বহু মানুষ কংগ্রেসের থেকে সমর্থন প্রত্যাহার করেন RI 
কংশ্রেমকে সমর্থন করেন এমন বহু মানুষই দেশের ধর্মানঃ ] 
এতিহ্যকে শ্রদ্ধা করেন এখনও । ES সরকার সাম্প্রদারিক্য শক্তির 
সাথে আপোষ করতে পারে। কিন্তু এরা সবাই যে আপোধ মেনে 
নেবেন তা হয় না। এদের কাছে আমাদের ফেতে হবে। গণতান্ত্রিক 
ধর্মনিরপেক্ষ দেশপ্রেমিক শক্তির জোটটাকেই মজবুত করতে হবে। 
এ দেশ আমাদের | রক্ষা করতে হবে আমাদেরই 

সুপ্রাচীন সভ্যতা সংস্কৃতির আমাদের এই দেশের। ব্রিটিশ | 
সাম্রাজাবাদের বিরুদ্ধে লড়াই এর মধ্য দিয়ে দেশবাপী এক 
ভারতীয়বোধ গড়ে উঠেছে। স্বাধীনতা সংগ্রামীরা লক্তুহি করেছিলেন 
ভারতবর্ষের উক্স্বল এক ডবিষাতের স্বপ্ন নিয়েই। 
নয়। এটা তো জরুরী বটেই, কোনো সন্দেহ নেই। দেশের অখন্ডতা 
নষ্ট করতে উৎসাহী সাশ্রাজাবাদী শক্তি। প্রতিমুহূর্তেই তারা পরিকল্পনা 
করছে দেশের NY অগ্থিরতা সৃষ্টি করতে। বিভেদ সৃষ্টি করতে। 
দেশের মধ্যে প্রতিক্রিয়া শক্তিকে সংহত করে জাত-পাত-ধর্ম 
বর্ণ-প্রাদেশিকতার দাঙ্গা বাধাতে | এসবের থেকে দেশকে রক্ষা করার | 
লড়াই একটি গণতান্ত্রিক লড়াই। অত্যন্ত জরুরী | 

দেশ রক্ষা করা মানে দেশের গণতদ্রকে রক্ষা করা-বিকশিত 
করা। মানুষের অল্প, বস্তু, বাসস্থান শিক্ষা KA অধিকারকে সুরক্ষিত | 
করা। দেশ মানে দেশের মানুষরা মানুষের অর্থনৈতিক সামাজিক 
অধিকারগুলোকে TTT করতে না পারলে দেশী রক্ষা করা যায় না। | 
দুর্ভাগ্যের হলেও এটা সত যে স্বাধীনতা পরবর্তী বিগত ৪৫ বহর | 
ধরে CE সরকার কখনও এ বিষয়ে গুরুত্ব নেয় নি। বরং আক্রান্ত 
করেছে অধিকারগুলিকে। 

ইদানিংকালে, এই অধিকারগুলিকে সুরক্ষিত করা দূরে বাক 
- বরং আক্রমপগুলি ক্রমশই আরও বীভৎস হচ্ছে। একের পর এক | 
অধিকারগুলিকে খর্ব করা AI কেন্ডীয় সরকার ‘নয়া’ শব্দের 


আড়ালে নতুন AF যে নীতিগুলি গ্রহণ করছেন তাতে শিক্ষা, কাজ 
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এমনকি সাধারণভাবে জীবনধারণের অধিকারও ক্রমশ FT হচ্ছে। 
স্বাধীনভাবে দেশ পরিচালনায় ব্যবস্থা করতেও অপারগ হচ্ছে কেন্দ্রীয় 
সরকার। জাই, এম, এফ. বিশ্বব্যাংকের শর্তের আড়ালে সাশ্রাজাবাদী 
শক্তির নির্দেশে পরিচালিত হচ্ছে দেশের অর্থনীতি, শিল্পনীতি, 
বাণিজ্যনীতি। স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব ক্রমশই বেশী বেশী করে 
বিপদাপন্ন হচ্ছে। 

fry দেশটা তো কেন্দ্রীয় সরকারের নয়। গুটিকতক নেতার 


| এ দেশ নয় । দেশটা-দেশের মানুষের! ৮৫ কোটির। এটা হতে পারে 


না যে কয়েকটি রাজনৈতিক দলের নেতারা দেশের সর্বনাশ করে 
বেড়াবেন - আর আমাদের তা মেনে নিতে হবে। আবার এটাও 
হতে পারে না যে-দেশ রক্ষা, এগিয়ে নিয়ে যাবার সামগ্রিক দায়িত্ব 


অন্য কয়েকটি রাজনৈতিক দলের নেতাদের উপরেই বতাবে। 


সাধারণভাবে মানুষ খানিকটা নির্লিপ্ত থেকে যাবেন। দেশটা যখন 
সবার, দায়িত্ব প্রতিটি মানুষযের। দেশের সার্বভৌমত্ব, গণতন্ত্র, 
অধিকারগুলিকে রক্ষার লড়াই এর মধা দিরে দেশ রক্ষার মহান দায়িত্ব, 
পালন করতে হবে ব্যাপক অংশের মানুদকেই। 

১৯৫০ লালে সংবিধানের নিনদেশ ছিল -_ দশ বছরের মধ্যে 
ছয় থেকে ১৪ বছর বয়স পর্যন্ত সমস্ত বালক বালিকার শিক্ষার দায়িত্ব 
সরকার পালন করবেন। দশ বহরের পরিবর্তে ৪৫ বছর পেরিরে 


| গেছে। সংবিধানের এই নির্দেশ কেন্দ্রীয় সরকার পালন করেনি। 


শিক্ষার অধিকারকে সংবিধানের মৌলিক অধিকার হিসাবে ঘোষণার 


| দাবীতে তুমুল লড়াই সংগঠিত করে। একে একে বিভিন্ন হাত্র-হুব 


| সময় লেগেছে, লড়াইকে ব্যাপক করতে হয়েছে - তবেই অর্জিত 
| হয়েছে এই সাযল্য। | 


শিক্ষার সংগঠন এ দাবীতে আন্দোলনে জোটবদ্ধ হয়। ১৯৮১ এর 
১৫ই সেপ্টেম্বর দিল্লীতে লক্ষাধিক ছাত্র-যুবর সমাবেশ এই দাবীকে 


সর্বভারতীয় কেন্দ্রীয় দাবীতে পরিণত করে। দেশবাপী বিশাল লড়াই 
সংগঠিত হর। সর্বভারতীয় ভিত্তিতেই মানুষের লড়াই এর একটি 


| "تج اله‎ পরিণত হয় শিক্ষার মৌলিক অধিকারের প্রশ্নটি। 
| সম্প্রতি সুপ্রীম কোটের রায়ে শিক্ষা মৌলিক অধিকারের স্বীকৃতি 


পেয়েছে। এই স্বীকৃতি আসলে সর্বভারতীয় ছাত্র আন্দোলনেরই জয়। 


দেশের সার্বভৌমত্ব, গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা, মানুষের শিক্ষা, 
কাজ, জীবনধারণের অধিকার - প্রয়োজনে দীর্ঘ লড়াই করতে হবে। 
দেশব্যাপী মানুষকে সংগঠিত করতে হবে। সংগ্রামের জোয়ারেই 
দেশরক্ষার গণতাস্ত্রিক সংগ্রামকে জয়ী করতে হবে। বিকল্প কিছু নেই।, 


| গণতত্রের সংরক্ষিত বাহিনী ছাত্র সমাজ 


পি. ভি. নরসীমা রাও সরকার দু বছর হতে চলল | যে প্রতিশ্রুতি 


| আর ইস্তাহারের ভিত্তিতে কংগ্রেস দেশ পরিচালনার দায়িত্ব নিয়েছে 


- তার কিছুই রক্ষা করতে পারছে না। যানুনের/ন্রীবন ক্রমশ দুর্বিষহ 
হয়ে উঠছে। খশ ফাঁদ ক্রমশ আটকে ফেলছে দেশের অর্থনীতিকে। 


| সাম্ৰাজ্যবাদী অর্থনীতির চাপ এবং শর্তে নিজেকে জড়িয়ে ফেলছে? 


দেশের স্বাধীনতা এবং সার্বভৌমত্ব যে কেন্ত্রীর সরকারের হাতে 
নিরাপদ নয় - এটা এখন দিনের আলোর মত স্পই। ৬ই ডিসেম্বরের 
ঘটনায় পর এখন এটাও স্পষ্ট যে এমনকি ধর্মনিরপেক্ষতাও নিরাপুদ 
নয় কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে। স্বভাবতই দেশের স্বাধীনতা, 
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ধর্মনিরপেক্ষতাকে রক্ষা করা - এখন জরুরী লড়াই এর‏ ا 


প্রশ্ন। 

ছাত্র মনন, সংবেদনশীল, আবেগপ্রবণ, পিছুটান কম। 
রক্ষার লড়াই - ছাত্রসমান্জের ভূমিকা TY গুক্রত্বপূর্ণ। 
্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব আদায় অথবা রক্ষা করার জড়াইতে কখনো 
পিছিয়ে থাকতে পারে না। ইতিহাস এই অভিজ্ঞতার স্বাক্ষী | গণতন্ত্রের 

সংগ্রামের সংরক্ষিত বাহিনী ছাত্রসমাজ্জ তাদের বাদ দিয়ে এ সংগ্রাম 

এগোনো কঠিন। লক্ষ লক্ষ ছাত্র - আপাতদৃষ্টিতে যারা নিশ্চুপ - 
তান্দর কাজেই আমাদের হাজির হতে হবে। তাদেরও কল্পনার জগতে 
বিরাজ করছে এক SE ভারতবর্ষের ছবি। দেশ, দেশের এতিহা 
এবং সংস্কৃতির উন্ষ্মল দিকগুলি সম্পর্কে তাদের মনের মধ্যে এক 
স্বপ্ন আছে, গর্ব আছে। মনের মধ্যে ঘৃণা আছে সাশ্রাজযবাদীদের 
বিরুদ্ধে - যারা একের পর এক দেশকে পদানত করতে চায়। ঘৃদা 
আছে এ কাজের যারা দোসর, দালাল বিশ্বাসঘাতকদের বিরুদ্ধে। 
আপাত নিশ্চুপ - অসংখ্য ছাত্রের কাছেই আমাদের হাজির হতে 
হবে। গণতান্ত্রিক, ধর্মনিরপেক্ষ, দেশপ্রেমিক, মূলাবোধ - fl 
যে কোন ছাত্রের কাছে।... 
আমরা করব জয় নিশ্চয়-_ 

আমাদের দেশের স্বাধীনতার লড়াই এর সংগ্রামী এতিহা 
আমাদের সাধী। ভগৎ সিং আসফাকুল্লারা নির্ভয়ে প্রান দিয়েছিলেন | 
স্বাধীনতার বেদীমূলে। আজাদ হিন্দু ফৌজের কর্ণেল সাম্মগল, ধীলন, 
শাহনওয়াজ খানয়া যখন বন্দী, মুক্তির দাবীতে লড়াই-এ বৃটিশ 
সেনানীর "গুলিতে কলকাতায় একসাথে শহীদ হয়েছিলেন রামেশ্বর 
ব্যানাজী আর আবদুস সালাম। ظ‎ 

দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ চেতলাগুলো আমাদের সাধী। যা লড়তে 
শিখিয়েছে, আত্মসমর্পণ করতে নয়। স্পাটাকাস, গ্যালিলিও, . 
জিওদানো বুনো - এরা সবাই আছে আমাদের সাথে। 

এ দেশের চিন্তানায়ক্‌, মনীষী, - এরা সবাই, আমাদের সাথী | 
বিদ্যাসাশ্বর, রামমোহন, রবীন্দ্রনাথ, নজরুল -এরা সবাই। - 

আমাদের সাথে আছে আমাদের সুনির্দিষ্ট আদর্শ। স্বাধীনতা, 


TTY, সমাজতন্ত্রের লক্ষ্য। ১৯৭০-এ এস. এফ. আই-এর 


প্রতিষ্ঠালগ্নে আমরা ছিলাম ছোট। আন্তজাতিকভাবে ছাত্র 
সংগঠনগুলোরও সমর্থন ছিল না আমাদের প্রতি। সোভিয়েত চীন 
কারোই নয়। তা সত্বেও আমাদের উজ্জ্বল আদর্শ, অশ্রাস্তু বিশ্লেষণ 
আর প্রয়োজনীয় আন্দোলন সংগ্রামই; এস. এফ. আই. কে এ দেশের 
বৃহত্তম ছাত্র সংগঠনে পরিণত করেছে। 

, OFT ভাবতে পারে সমাজতন্ত্র বিপর্যস্ত । অতএব এস. AV, 
আই. পারবে না আর এক-কদমও এগোতে। আমাদের বক্তব্য * | 


বা পূর্ব ইউরোপের দেশগুলিকে সমস্যা জর্জরিত কয়েছে। অয়, TH, 
বাসস্থান, চাকরীর সংকট তৈরী করেছে। অধিকারহীন করে দিয়েছে 
অধিকাংশ মানুযকৈ। ওসব দেশের মানুষ, ছাত্র হৃবরা অভিজ্রতা থেকে 
আবার নতুন শিক্ষা নিতে শুরু করেছেন | বুঝেছেন - যতদিন সমাজতন্ত্র 
ছিল। ততদিন যা খুশী ভোগের অধিকার ছিল না ঠিকই ; কিন্ত নিশ্চয়তা 
ছিল জীবনধারপের অধিকারের সমাজতান্ত্রিক দেশগুলো মাথা উ | 


A 


করে দাঁড়িয়ে থাকতে পারছিল। সমান্জতস্তরের বিপর্যয়ে কিছু মানুষ 
গণতন্ত্রের নামে যা খুশী ভোগ করতে পারলেও, সংখ্যাগরিষ্ঠই 
ظ‎ ভীবনধারণের অধিকার অথবা وات‎ থেকে বঞ্চিত। মাথা Ep করে 
ظ‎ বিশ্বের কাছে দেশ আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারছে না। জীবনের 
অভিজ্ঞতাতেই, মানুষ ঘুরে দাঁড়াচ্ছেন। আবার ঠেকে শিখছেন __ 
সমাজতন্তরই শ্রেষ্ঠ। শত্রুদের উল্লাসের কোন কারণ নেই। 

সমগ্র সম্মেলনকে । সম্মেলন গোটা দেশের ছাত্রকদীদের কাছে আহান 
জানিয়েছে আদর্শে দৃঢ় হতে। সংগঠনের সর্বস্তরের সাফল্যগুলোকে 
সংহত করার পাশাপাশি ক্রটি দুর্বলতা কাটিয়ে উঠে “আরও এক 
পা এগোবার" আহান জানিয়েছে। দেশের ছাত্র সমাজের কাছে আহবান 
এবং দেশ রক্ষার মহান দায়িত্ব পালনে ব্রতী হতে। শত্রুকে বুঝিয়ে 
দিতে হবে যে দেশবিরোধী, বিভেদকামী, সাম্প্রদায়িক শক্তির ঠাঁই 
এখানে মিলবে না। 

যাদবদের জীবনের অভিভ্রতায়। বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র, 
লড়াই এর অধিচল সৈনিক। স্বভাবতই কংশ্রেস (আই) বি. জে, 


পি. এর নীতিসমূহের বিরুদ্ধে লড়াই এর নেতৃত্বে দিতে হয়েছে। 





লব রামায়ণ 


॥ এক।। মুখৰন্ধ অথবা লজ্জায় যখন মুখ বদ্ধ সবার 
“মহানগরীর আকাশ ঢেকে গিয়েছে কালো মেঘে । একজন 
নিবাচিত. সাংসদ হয়েও আমি অসহার। দাঙ্গার লেলিহান আসুনে 
পুড়ে যরছেম যে অসংখ্য নিরপরাধ মানুষ, তাঁদের RIA দেওয়া 
দূরে থাক, শাস্তি ফেরাতেও আমি পারছি না? এই যন্ত্রনা আমাকে 
| বিদ্ধ করছে প্রতি মুহূর্তে। সমাজ বা রাষ্ট্রনৈতিক ব্যবস্থাকে দোষ দিচ্ছি 
না। দোষ দিচ্ছি নিজেদেরই, যাঁরা এই TA শরিক! যেহেতু 
আমি নিজেকেই শাস্তি দিচ্ছি।'' লিখেছেন সুনীল দত্ত, বোম্বাই 
এর কংগ্রেস এম্-পি। যে কংগ্রেস ক্ষমতাসীন কেন্দ্রে এবং রাজো 
(মহারাষ্ট্রে), সেই দলের সদস্য হয়েও দাঙ্গার বীভৎসায় মমহিত হয়ে, 
সরকারী বার্থতায় ক্ষুব্ধ হয়ে, বিবেকাবোধের ARE ঝেড়ে-বুড়ে 


' | অন্তত একখান পদত্যাগ-পত্র লিখে মুখ রক্ষা করার চেষ্টা করেছেন 


তিনি (কয়েকদিন পরেই অবশ্য যথারীতি তাঁর পদত্যাগের বিষয়ে 
ঢোঁক গিলে সুনীল দত্ত বলেছেন **ওটা এ মুহূর্তের ঝোঁকে দুম্‌ করে 
লিখে ফেলেছিলাম।) وود‎ নিম্প্রয়োজন। যাবরী মসজিদ 
ধ্বংসের এক মাস পূর্তি উপলক্ষ্যে মৌলবাদীদের দাঙ্গা-উৎসব, এখনও 
(এই প্রবন্ধ যখন লেখা হচ্ছে তখনও) থামে নি। আর দিল্লীতে 





: সৃষ্টি ও অষ্টা 








ছাত্রাবন্থাতেই একটি দুটি নয়, বিশ-বাইশটি পুলিশ কেস অন্যারভাবে 
আইন-কানুন সম্পর্কে মানুষের TI | 

সম্মেলন মাঝে উপস্থিত হয়েছিলেন “জীবন্ত শহীদ' 8 
সাইমন বিট্রো। কেরলার ছাত্র আন্দোলনের নেতা । কংগ্রেস (আই) 
গুপ্তবাহিনী তাকে উপর্যুপরি আক্রমনের পর খুন হয়ে গেছে ভেবে | 
চলে ঘার। সেই থেকে টানা ন বছর একটা ছোট্র ঘরে আটকে থাকতে | 
হয়েছে সাইমনকে। শ্রান ছিল না কয়েক মাস। দীর্ঘ কোমায় আচ্ছন্ন 
হিল বহুনিন। তবু বেচে আহে *ভীবস্ত শহীদ’ । ন’ বছর পর যেদিন 
ঘর থেকে প্রথম বেড়োতে পারল, সোজা চলে আসল সর্বভারতীর 
সম্মেলনের মঞ্চে | চেতনা-বতট্ুকু ছিল - তা যে ছিল যারা দেশের 
অগ্রনী ছাত্রকমীদের সাথেই। গোটা সম্মেলন সাইমন বিট্রোকে 
অভিনন্দিত করল। বুঝতে চেষ্টা করল, জীবন শ্রেষ্ঠ - কিন্তু তার 
চাইতেও শ্রেষ্ঠতর দেশ এবং সমাজের স্বার্থরক্ষার ব্রতী TO | 

শত্রুরা নিরঞ্জন তালুকদারকে খুন করতে পারে। সাইমন বিস্টরো 
খুন হয়ে গেছে ভেবে পালিয়ে যেতে পারে। ব্রাজেশদের বিরুদ্ধে | 
অজন্র, অসংখ্য আক্রমণ অত্যাচার, পুলিশ কেসে জেরবার করতে | 
পারে। কিন্ত পারে না চেতনাকে খুন করতে, পারে না স্বাধীনতা, 
গণতন্ত্র, ATT লক্ষাপথ থেকে বিচলিত করতে। এই চেতনা 
আদর্শ শত্রুর সমগ্র শক্তির চাইতেও অনেক অনেকগুণ বেশী 
শক্তিশালী । এই শক্তিই আমাদের সাঘী। সমাজ পরিবর্তন আর 
দেশরক্ষার সংগ্রামে এগিয়ে চলার প্রেরণা। 





-_চাবকি (মুখোপাধ্যায় ) 





ঠিক সেই সময়ে দলের সদর দপ্তরে বসে আধুনিক যুগের সম্রাট 
AT লালকৃষ্ণ আদবানী, হাস্যোজ্জ্বল মুখে জানাচ্ছেন, “না। আমি 
مج‎ নই।”" 

বাবরী মসজিদ ধ্বংসের ঘটনায় কোটী কোটী ভারতবাসী 
লজ্জিত ব্যথিত | তিনি লজ্জিত নন। ভারতের ধর্মনিরপেক্ষতার ভিতি, 
عجوو بدت‎ কাঠামো এই ঘটনার টাল-মাটাল,-_সারা বিশ্ব আশছ্িত। 
নাটের শুরু আদবানী বিন্দুমাত্র লল্জিত নন। বরং জাতির “পুনরুদ্খানের 









কি ঘটনা ঘটিয়েছেন তাঁরা? এর উত্তর খুঁজতে আমাদের, | 
বাবরী মসজিদ রাম-জগ্মভূমি বিতর্কের গত পঞ্চাশ বছরের ঘটনাক্রমের 
দিকে তাকাতে হবে, তার KF মেলাতে হবে আমাদের দেশের 
হবে_ আরো কি করতে চান এই “নবা নীরো-মসজিদ ভেঙে হিরো" 
সম্প্রদায়। 









॥দুই।। নব অযোধ্যাকাণ্ডের সূচনা 
১৯৪৯ সালের 'ডিসেম্বর়ে বাবরি মসজিদ-রামজজন্মভূমি 







لك 










রামচল্লিতমানস পাঠের সময়ে স্বামী কাপত্রীভী, বাবা বাঘবদাস, 
বাবা রামদাস, মহন্ত দিখিজয়নাথ, — এরা সব ভাষণ দিতে 
১57৮ 
রামচরিতমানস পাঠ" ووس‎ সিদ্ধান্ত নেন তাঁরা। অতঃপর এ 
তা বা ৬ ০75 
| স্থানীয় মুসলিম জনগণ প্রশাসনের সাহায্য নিলে তবেই নমাজ 
পড়ার সুযোগ পায়। 

৪৯ সালের ডিসেম্বরে এই অবস্থা চলাকালীন আচম্বিতে 
এক ঘটনা ঘটল ২২/২৩ ডিসেম্বরের রাত্রে। যে ঘটনাকে হিন্দু 
| মৌলবাদীরা প্রচার করল 'জন্মডূমি উদ্ধারে স্বয়ং শ্রীরামচন্দ্রের 
আবিভবি' বলে। ২৩শে ডিসেম্বর সাব-ইনসপেক্টর রাম দুবের 
অযোধ্যা থানার ‘এফ. আই, আর’ এ বিষয়ে আমাদের 
জনোয়___“*কনস্টেবল মাতা প্রসাদ-এর বক্তব্য অনুযায়ী রাত্রে, 
রামদাস, রাম শক্তি দাস,___এদের নেতৃত্বে ৫০/৬০ জন লোক 
মই নিয়ে পাঁচিল গেট টপকে ভেতরে ঢোকে এবং মসজিদের 
মধ্যে একটি রামের মুর্তি রেখে আশাপাশের দেওয়াল গেরুয়া রঙ 
| করতে থাকে, সীতা-রামের ছবি টাউ;য় ইত্যাদি .... ডিউটিরত 
কনস্টেবল হংসরাজ তাদের বারণ করলেও তারা তা শোনে নি। 
প্রভিপিয়াল আর্মড কনস্টাবুলারির লোক ডাকার আগেই এরা পালিয়ে 
যায় .... এরপর জেলা প্রশাসনের কতব্যক্তিরা উপস্থিত হলে 
| তাঁরা “যথাযথ নির্দেশ" দেন .... সকালে ৫/৬ হাজার লোক 
কীর্তন করতে করতে মসজিদের সামনে জড়ো হলেও নতুন কোন 
“অবান্িত ঘটনা” ORI .... রাম দাস, রাম শক্তির দাসের 
নেড়ত্রে এ পক্কাশ-মাট জন ব্যক্তি, মসজিদের পবিত্রতা নষ্ট করায় 




















সেই ঘটনা এখানে লিপিবদ্ধ করা হল। .....”* 
١ এই রিপোর্ট-এর ভিত্তিতে জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট, কে. কে, নায়ার 






২৩শে ডিসেম্বর *৪৯ সকাল সাড়ে দশটার মুখামন্ত্রী, মুখ্যসচিব 
এবং স্বরাষ্ট্রসচিবের কাছে বাতা পাঠান-__““কিছু হিন্দু রাত্রে বাবরি 

মসজিদে ঢুকে একটি মূর্তি রেখে আসে। জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট এবং 

এস. পি. ঘটনাস্থলে উপস্থিত আছেন। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রনে।”” 


মুখ্যসচিব ভগবান সহায় এবং. ইনস্পেক্টর জেনারেল অব 
পুলিশ ভি, এন. লাহিড়ী অবিলম্বে মৃর্তি সরানোর নির্দেশ পাঠালেও, 
জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট AEF তাতে প্রাণহানি ঘটার সম্ভাবনা আছে 
জানিয়ে সে বাবস্থা গ্রহণ করেন নি। তার বদলে ঘটনাস্থলে ১৪৪ 
এরা জারি করে মসজিদের ইমামকেই তিনি বলেন মসজিদ ছেড়ে 
চলে যেতে এবং মসজিদে তালা লাগিরে দেন। একই সঙ্গে সকালে 
| অনুমতি এবং হিন্দু দর্শনারীদের একটি গ্রীলের এপার থেকে মৃত্তি 
দর্শনের অনুমতিও নায়ার দেন। এরপর ২৯শে ডিসেম্বর তিনি 
‘বিতর্কিত’ এলাকার জন্য, ফৈজাবাদ মিউনিসিপ্যাল বোর্ড-এর 


ETE CE RR EE 



































| অবিলম্বে মূর্তি সরিয়ে কঠোরভাবে পরিস্থিতির মোকাবিলা করে 





মুসলিমদের পুনরায় মসজিদ ফেরৎ দিতে বলেন। কিন্তু প্রশাসনিক | 
গড়িমসির ফলে সে নির্দেশ কার্যকরী হওয়ার আগেই জনৈক গোপাল 
সিং বিশারদের ১৬/১/১৯৫০ তারিখের আবেদনব্রমে, নগর 
আদালত, ৩/৩/১৯৫১ তে, মূর্তি বহিষ্কারের বিরুদ্ধে রায় দের | 
এবং নির্দেশ দেয় পৃঙ্গা-অচ্চনা ধা চলছে তাতে কোন ব্যাঘাত 
ঘটানো চলবে না। 

এরপর ১৯৮৬ পর্যন্ত অযোধ্যায় বাবরি মসজিদ বা সেখানকার 
“রামজন্মভূমি মন্দির" ইত্যাদি নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ কিছু OR | 

প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীর আমলে, ১৯৮৬ সালের ১লা 
ফেব্রুয়ারী হিন্দুদের আরও অবাধ পৃজ্জা-অর্চ্চনার জন্য খুলে দেওয়া 
হল বাবরি মসজিদ। এরপরে, দিছ: খচি বহনের নাত! 
আমরা জানি। 


|ভিন॥ অযোধ্যার নেপথ্যে 


আমরা সকলেই TA এরপর আশির দশকে বি.জে.পি, 

এবং তার ভ্রাতৃপ্রতিম সংগঠনগুলি, (সংক্ষেপে আর.এস.এস-এর | 
শাবা সংগঠনগুলি) “বাবরী মসজিদই যে রাম জন্মভূমি كل‎ | 
বিষয়ে হঠাৎ TER লাভ করে, এবং এটা তাদের কর্মসূচীতে 
FS গুরুত্বপূর্ণ জায়গার চলে আসে! বিশ্ব হিন্দু পরিষদের 
হুংকার-হুমকী এবং সাম্প্রদায়িক ইন্ধন জোগানোর কার্যক্রমের সঙ্গে 
সাধ্যমত রাজনৈতিক সঙ্গত চালিয়ে যায় বি.জে.পি,__এবং সবটাই 
হয় তাদের এই এঁক্যতানের মূল পরিচালক আর. এস, এস-এর 
ইঙ্গিতে। | 


দেশের মানুষের দৃষ্টি মূল সমস্যা থেকে সরানোর জন্য 
এক অন্ধ ধর্মীয় ফ্যাসীবাদের অভ্যুখান ঘটায় এরা,--বাবরী 
মসজিদ-রাম জন্মভূমির প্রশ্নটিকে ইস্যু করে। পালামেন্টে 
বি.জে.পি-র সদস্য সংখ্যা ২ থেকে ৮২ এবং তারপরে ভি.পি, | 
সিং সরকারের পতন ঘটিন্ে প্রায় ১১৭-এ দাঁড়ায় । | 

অনেকেই বি.জে.পি নামক এই নতুন রাজনৈতিক দলের | 
অভাবনীয় সাফলো বিস্মিত হন এবং এদের সুশৃংখল ‘আদর্শ'-বান 
কথাবাতাঁর আকৃষ্ট হন! “রামজন্মভূমি উদ্ধারের" প্রশ্ন বি.জে.পি | 
তথা আর. এস. এস. সামনে এসেছে, ভারতবর্ষে “নিজ্জভূমে পরবাসী 
উচিত এই ইস্যৃতেই দুরে দাঁড়িয়ে ভারতবর্ষে হিন্দু রাজ্য প্রতিষ্টা 
করা-_এধরনের কথা অনেকেরই মনে হতে শুরু KART | 

গত ছয়ই-ডি-সম্বরের খবর ঘটপা এবং তারপবের বীভৎস | 
দাঙ্গার ই আপাত নিশ্রান্তি হয়ত একটু ধাক্কা খেনেছে — অনেকেই 
বিষয়টি নতুন করে আর একবার কিরে ভাবতে চাইছেন। ভাবতে | 
চাইছেন, দশ বছরের একটা আন্দোলন, চারশো বছরের একটা | 
পুরোনো ইমারত, বা আর কদিন পর নিজেই ভেঙে পড়তো = 
সেটা ধুলিসাৎ হওয়ার মত ছোট ঘটনা কেন কাঁপিয়ে দিল, বহু | 
রক্ত বছ প্রাণ বিসর্জন করে অর্জন করা স্বাধীন ভারতের এঁক্য | 
সম্ত্রীতির ভিন্ডিকে দেশের সংবিধানের অস্তিত্বকে, মানুষের ١ 
পারস্পরিক বিশ্বাসবোধকে। 






- 












তাহলে কি এই মসজিদ ধবং হস নিছফই একটা ইমারত ধ্বংস 


নয়? কেন? 


আসলে বাবরী মসজিদের দৌধগুলি ছয়ই ডিসেম্বর যখন 
অযোধ্যার আকাশে ধুলোর ঝড় তুলে ডেঙে পড়ছিল, তখন শুধু 
যে অযোধ্যার আকাশে ধুলোর স্তর ছড়িয়ে পরছিল তাই লয় = 
ছড়িয়ে পড়ছিল ধর্ম নিরপেক্ষ ভারতকে হিন্দু রাষ্ট্রে আপান্তরের 
ধারণাও। ডেঙ্গে পড়ছিল শুধু মসজিদের স্তস্ত ও খিলানগুলিই 
লয় — একই সাথে ধর্ম নিরপেক্ষ স্বাধীন ভারতের IIT 
ভিন্তি। , 
ظ‎ কারণ মসজিদ, ফড়ে বা প্রাকৃতিক দুযোগে KAR = 
ডেঙেছে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ‘তথাকথিত হিন্দু রাষ্ট্রের হপতি' হরণ 
করসেবকেদর হাতে। কারণ একদল মধ্যযুগীয় বর্ধর মসজিদ ভাঙ্গেনি, 
— মসজিদ ভেঙ্গেছে ভারতের সব থেকে সংগঠিত শক্তিগুলির 
একটি __ আর. এস. এস._ রাষ্টরীর স্বয়ং সেবক সংঘ, যারা 
| পুলিশ প্রশাসন, আমলা, পুঁজিপতি, এবং সাধারণ মানুষ __ 
| সকলেরই একটা উল্লেখযোগ্য অংশকে হিন্দুরাষ্ট্র গড়ার লক্ষে 
| সাধ্যমত সমবেত করেছে, করছে। 


কে এই আর. এস. এস._কি চায় তারা? কেন 
আর.এস.এস.-এর মসজিদ ভাঙ্গা মানে আর একবার ভারত ভাঙার 
সৃচনা? এরা কি সত্যই মুসলমান-বিদ্বেষী, না এদের লক্ষ্য আসলে 
শুধুমাত্র হিন্দুর অধিকার প্রতিষ্ঠা? 


|| চার || অথঃ আজীসংঘ-পরিবার-কথা 


' ১৯২৫ সালে ডঃ কেশব বলিরাম হেডগেওয়ার, হিন্ট জাতির 
পুনরুখান ঘটানোর সংকল্পের প্রতিষ্টা ফরেন রাষ্ট্রীর স্বয়ং সেবক 
' সংখ। তিনিই আর.এস.এস-এর প্রথম প্রধান বা সরসংঘচালক। 
নতুন কোন রাজনৈতিক দল নয় -_ আর.এস.এস. ছিল “সমান্র'কে 
“নির্দিষ্ট লক্ষ’ পাল্টাবায় জন্য প্রতিষ্ঠিত অত্যন্ত সুশৃঙ্খল একটি 
সংগঠন। এই লক্ষ্য পূরণের জনা স্বয়ং সেবক সংঘ নানা ধরনের 
গাণসংগঠন, রাজনৈতিক দল, এমন কি নিজস্ব স্কুল কলেজ পর্যন্ত 
সংগঠিত করে MEH স্বয়ং সেবক সংঘ পরিবারের অন্তর্ভুক্ত ছাত্র 
সংগঠনটির নাম আমরা সবাই জানি — অখিল ভারতীয় বিদ্যাথী 
পরিষদ (এ.বি.ভি.পি.)। ১৯৪০ সালে সরসংঘ চালকের দারীত্ব 
গ্রহণ করেন গুরু মাধব সদাশিব গোলবালকর। তারপরে ১৯৭৩ 
থেকে সংঘখালকের দায়ীত্বে আছেন শ্রী বালাসাহবে দেওরস। 


| এই সেদিন TOR বহু আগে। ১৯৫০ সালে শ্যামাপ্রসাদ 
| মুখোপাধ্যায় কংগ্রেস ছাড়লে তাঁকে সামনে রেখে আর.এস.এস, 
| ভার রাজনৈতিক মঞ্চ গঠন করে — জনসংঘ। ১৯৫২ সালেই 
| ভারতীয় জনসংঘ ৩.১ শতাংশ ভোট পায় এবং পালামেন্টে তিনটি 
আসনে জয়লাভ করে। ১৯৬৬ এর গোহতা বিরোধী আন্দোলনের 
ঢেউ তুলে জনসংঘী প্রার্থীরা পয়ত্রিশটি আসন জিতে নেয়। জরুরী 
মিশে যাওয়া জনসংধীদের মধ্যে থেকে 'শধালেক আর.এস.এস. 
সদস্য পালে জিতেছিল। আর.এস.এস, এবং জনতা দলের 


যুগ্ম সদসাপদ নিয়ে বিতর্ক হবার পর সরকারের পতন টে এবং 
আর.এস.এস. তার পরিবারডুক রাজনৈতিক দল ভারতীয় জনতা 
পার্টি তৈরী করে। 








সাল নিবাচলে বিজয়ী মোট ভোটের 
দাঁড়ানো মোট প্রার্থীর সংখ্যা শতকরা হার 
প্রার্থীর সংখ্যা 
১৯৫২ ৯২ ৩ '৩.০৬ শতাংশ 
১৯৫৭ ১৩০ 8 ৫.৯৩ শতাংশ 
১৯৬২ ১৯৫ ১৪ ৯৬.৪৪ শতাংশ 
১৯৬৭ ২৫০ ৩৫ ৯.৪১ শতাংশ 
১৯৭১-৭২ ১৫৯ ২২ ৭.৩৫ শতাংশ 
AE: “The Brotherhood in saffron—The | 
Rashtriya swayam-sevak sangh, and Ilindu 


Revivalism''/Walter K. Anderson, Sridhar D. Damlc. 
P-165. 





নিবচিলী রাজনীতিতে সংঘ পরিবারের সরাসরি প্রতিনিধিত্ব 
করবে এমন একটি রাজনৈতিক দল বি.জে.পি তৈরী হল ১৯৮৩ 
সালে। ৮২ থেকেই অধোধ্যার রামমন্দিরের AT আন্দোলন শুরু 
করে বি.জে.পি-র সাহায্যে সেটিকে একটি গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুতে পরিণত 
করল আর.এস.এস. ١ ১৯৯০ সালে সামাজিক ন্যায়বিচারের প্রশ্নে 
মণ্ডল কমিশনের সিদ্ধান্ত ক্লপায়ণ করে জনতা জোট সরকার যখন 
দেশে এক নতুন বাতাবরণ সৃষ্টি করতে চলেছে ঠিক তখনই সোমনাথ | 
থেকে অযোধ্যা আদবানীয় রথযাত্রার পরিকল্পনা নিয়ে বিধ্বংসী | 
দাঙ্গায় ভারতবর্ষে রক্তের জোয়ার বইয়ে দিল তারা । এরপর বি.জে.পি 
-_ কংগ্রেস হাত মিলিয়ে পতন ঘটালো ডি. পি. সিং সরকারের। 
মসজিদের তালা খুলিয়ে পৃজা অর্চনার ব্যবস্থা এবং নিরাপদে সেখানে 
PAT করতে দিয়েছিলেন যে রাজীব, তিনি অযোধ্যা থেকে 
নিরাচনী প্রচার শুরু 'করলেন। রামরাজ্য প্রতিষ্ঠার ডাকা দিয়ে। 
টিভিতে রামায়ণের মধ্য দিয়ে মৌলবাদকে বৈজ্ঞানিক প্রচার ধামের 
সুযোগও পাইয়ে দিয়েছিলেন রাজী গান্ধী তবু, নিবচিনে ‘হিন্দু | 
কার্ড' খেললেও, এ খেলার আরো ভাল খেলোয়াড় কি.জ্ে.পি-ই "| 
ভোটারদের মধ্যে সাধামত সাম্পরদারিকতার কেদরেখা টেনে, ঘরে 
তুলল নিবাচনী সাফলা-_“হিন্দুভোট'। 

রাজীবের অকাল মৃত্যুতে কেন্দ্রে এল নড়বড়ে নরসীমা 
সরকার। যুক্তত্বার অর্থনীতির নরসীমা সরকার. বি.জে,পি-রও 
দরকার- অন্ততঃ ততক্ষণ, যতক্ষণ নিজেরাই ““হিন্দুরাষ্ট্র” গড়তে 
না পারছে। সুতরাং স্পীকার প্রশ্নে সসঝোতা। এবং তারপর হিন্দুরাষ্টর 


গঠনের জন্য আবাস হিস আর তৈরী ধরা পুরান কাদা ূ 
— করসেবা। 


اح 


© 


নয়সীমা বি.জে.পি-কে বিশ্বাস করে বসে রইলেন। আর 
বি.জে.পি. e সরকারের নিখুঁত আতিবেয়তায় সহযোগিতায়, 
পরিকল্পনামাফিক মসজিদ ভাঙল আর.এস.এস এর করদেবক 
١ 


একমাস পরে আদবানী যখন বললেন — মসজিদ ভাগায় 
তিনি আদৌ দুঃখিত নন, সংঘ পরিবারের মুখপাত্র “অরগ্যানাইজার' 
লিখল — "30711 Parivar Emerges Stronger (Organiser, 
Jan. 24 931 কারদ “ধর্মনিরপেক্ষ ভারতের ভিতি চোট ঘেয়েছে 


| = grea হয়ে পড়েছে।' জাতি হিসাবে ভারতের 77 
| পথে আর.এস.এস একধাপ এগিয়েছে __কারণ ধর্মনিরপেক্ষ 


ভারতের ধারণা আক্রান্ত — এবার শুধু ‘হিন্দু জাতির সযাস্মাক 
উত্থানের অপেক্ষা; — Feu প্রতিষ্ঠার অপেক্ষা, _ মসজিদ 
COTS খোঁড়া হয়ে গেছে তার ভিত।” 
u পাঁচ।॥ অতঃপর - হিন্দুরাই ? 

আর. এস. এস-এর লক্ষ্য হিন্দু রাষ্ট — ব্যাপারটা কি? 
“কেহ কেহ বলেন যে আমাদের দেশ ধর্মহীন রাজা। কেহ কেহ 


| আবার সুদ্দয় করিয়া বলিবার চেষ্টা করেন যে ইহা ধর্মনিরপেক্ষ দেশ। 


কিন্তু এই সকল শব্দই ভ্ৰসাত্মক। কারণ রাজ্য কখনোই ধর্মহীন বা 
ধর্ম-উদালীন হইতে পারে না।.... ধর্মনিরপেক্ষতা ধর্মহীনতার আদর্শ 
ও রাজ্যের (5191৩) আদর্শ স্ববিরোধী | রাজা (Slate) ধর্মরাজা বাতীত 


| আর কিছুই হইতে পারে TI" (আর এস. এস. প্রচারিত 
| উপাধ্যায়ের ‘একাত্ম মানববাদ' পৃঃ ৫১) 


আর. এস. এস. কথিত হিন্দু রাষ্ট্রের নীতি সম্পর্কে বর্তমান 
AAA চালক AMT দেওরস আরও স্পষ্ট কথা বলেন 


““হিনুস্থানের ভালমন্দের বিচার করার অর্থই হচ্ছে হিন্দুদের 
ATT বিচার করা। দেশকে ঠিক করে গড়ে তুলবার অর্থই হচ্ছে 
হিন্দুদের সম্বচ্ধে গভীরভাবে চিন্তা করা। হিদ্দুহানে হিন্দুদের সম্বন্ধে 
বিচার করতে হবে .... এটা যাঁরা মেনে নিচ্ছেন তাঁদের আমি বলতে 
চাই “তাই তবে এই দেশকে لجوج‎ বলতে আপত্তি কোথায় ?'' SE 
(‘পাক্ষজন্য’, আর. এস. এস-এর হিন্দী মুখপত্রে, ২৪. ১৮৮ 
সাম্প্রতিক সাক্ষাৎকারে শ্রী দেওয়স।) 

স্পষ্ট কথায় দেওয়স এ সাক্ষাৎকারে জানিয়েছেন “এ দেশে 
মুখ্য রাষ্ট্রীয় ধারা” বলতে তিনি “হিন্দু জীবন ধারা'কেই বোঝেন। 
(সুতরাং এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে যিনি “শক হুন দল 
পাঠান মোগল এক দেহে হল লীন'” এই সত উপলব্ধি করেছিলেন, 


রস এস. 
এস. মাক রবার দিয়ে মুছে তুলে দিন!) 


তার “হিন্দুরাষ্ট্র' (আর. এস. এস. প্রচারিত) পৃত্তিকায় আরও 


“নতি অল্প সংখ্যক মুসলমান পরিবার -- যাঁদের ভারতের 


| প্রতি আনুগত্য সম্বন্ধে কখনো ফোন সন্দেহ জাগার কারণ খটে নি 
| = তাঁরা ছাড়া আর সব মুসলমানের ভোটাধিকার কেড়ে নেওয়া 
| হবে। এরা যাতে দেশের ভাগা নিধারণের ব্যাপারে কোন ভূমিকাই 


না নিতে পারে সেটা নিশ্চিত করতে হবে ।.... A TMS 


| সত্যিকারের ভারত প্রেমিক মুসলিম ছাড়া কেউ কোন রকম সরকারী 


۹ 


৯৫. 


চাকরি পাবে না। সামরিক ও পুলিশবাহিনী থেকে সব মুসলমানকে | 
অবিলম্বে বরখাস্ত করা চাই।'' (হিন্দুরা চিন্তা পৃ: ৩৯-৪০)। 

মন্তব্য নিষ্্রয়োজন ! হিটলার সম্পর্কে আর. এস. এস. BF 
গোলবালকার যে সব প্রশংসা করেছেন তায় থেকে উদ্ধৃতি দেওয়াও | 
অতঃপর নিষ্প্রয়োজন। জানি ফ্যাসিবাদের এক নিখুত হিন্দুধ্মীর | 
সংস্করণ যে' আমানের সামনে আত্মপ্রকাশ করেছে, শক্তির RYN 
করেছে এবং আজ ধর্মনিরপেক্ষ ভারতের ডিত্তি ধরে নাড়া দিয়েছে, | 
— অযোধ্যার ঘটনার পর তা সন্দেহাতীত ভাবে প্রকট — বড়ই | 
নিঠুর এতিহাসিক তা হিসাবে আমাদের সামনে বিরাজমান। | 
॥॥ছয়॥ পরিশিষ্ট অথবা সূচনা ! 

এই ধর্মীয় ফ্যাসিবাদী ঝঞ্জাবাহিনী সংগঠিত আক্রমণ শুরু 
পাহাড় গড়তে এতটুকু AT নেই এদের, দ্বিধা নেই — রাত্রির 
আকাশকে দাঙ্গার সর্বগ্রাসী অগ্নিশিখায় দিনের আলোর থেকেও রাঙিয়ে 


INE‏ وی وی ی ا و 
বিচারব্যবস্থায়‏ 


যাহিনীতে ; কলকারখালায় মাঠে-ময়দানে এরা Rare করেছে ظ‎ 
শ্রমিক-কৃষক-ছাত্র-যুব-মহিলা-_সর্ব্তরের মানুষকে। 

শুধুমাত্র রাজনৈতিক স্তরে মোকাবিলা করেও এই উগ্র A 
ফাসীবাদকে রোখা যাবে না। সমাজের প্রতিটি আঙিনায় সমস্ত 
সম্প্রদায়ের এক্য গড়ে তোলা ছাড়া অনা কোন রাস্তা নেই। ধর্মীয় | 
সম্প্রদায়ের বেড়া ভেঙে সমস্ত মানুযকে মিলতে হবে পরস্পরের সঙ্গে। 
আর সেই মিলের থেকে উঠে আসবে AON দৃঢ় হাতিয়ায় যায় 
বাবহায়ে জব্দ হবে সাম্প্রদায়িক ফ্যাসীবাদ। 

এই মিলনের সূচনা ঘটবে কোন্‌ কর্মসূচীর ভিত্তিতে? — | 
সমস্ত মানুষের শিক্ষা ও কাজের দাবীতে এক্যবদ্ধ আমাদের সংগঠন '| 
— যার পতাকার খচিত স্পষ্ট লক্ষা — “স্বাধীনতা, গণতত্র, 
সমাজতন্ত্র _- তার কাছেই আছে এর উত্তর। Bag, 
সাম্প্রদায়িকতার সম্মিলিত বিরোধীতা ছাড়া এই মিলনের কর্মসূচী | 
মূল বিষয় থাকবে আমার আপনার — সকলের সমস্যা, সকলের | 
শিক্ষা, সকলের কাজ, সকলের স্বাস্থের প্রশ্ন। এই মৌলিক 
সমস্যাগুলির জন্য লড়াই আন্দোলনের পথেই বিভিয় ভাষাভাষী ভি 
ভিন্ন সংস্কৃতি, সম্প্রদায়ের মানুষের মেল বন্ধন ঘটতে পারে। 
: তাই স্বাধীন ভারতের এই দুর্দিনে, একদিকে শাসকগোষ্ঠী যখন 
দেশটাকে তুলে দিচ্ছে বিদেশীদের হাতে, অন্যদিকে সাধারণ মানুষকে 
বিভক্ত বিভ্রান্ত করতে চক্রান্ত চালাচ্ছে তাদেরই দোসর আয়. এস. | 





ছিনিয়ে আনবার জনা — ৮৯৭ ৯৬৬ 
মৌলিক দাহী বাস্তব হয়ে উঠবে। দুটো লড়াই আলাদা নয় _ — একই | 
লড়তে হবে আমাদের. 

সাতটি রঙের ঘোড়ায় চাপায় জিন, 

তুমি আলো, আমি আঁধারের আল বেরে 

জানতে চলেছি লাল টুকটুকে দিল... 


جه 


সাম্প্রদায়িকতা £ ওতিহাসিক প্রেক্ষাপট 


রাম-জন্ভূমি বাবরি মসজিদ বিতর্ক আজ যে রূপ ধারণ করেছে 


| ১৯৪৭ সালের পর থেকে অনা কোনো বিষয়ে বিতর্ক এত তীত্র 


আকার নেয় নি। কিছু উগ্র ধমার্্ধ হিন্দু যতাবলহ্বীরা দাবী করছেন 
অযোধ্যায় একটি বিশেষ মসজিদকে ভেঙে সেই স্থলে একটি রামের 
মন্দির স্থাপন — যা নিয়ে দেশ আজ্র আলোড়িত। এক্ষেত্রে তাদের 
দাবীগুলোর যে কারণ তারা বলতে চাইছে সেগুলোর কোনো 
এঁতিহাসিক ভিডি লেই। কতকগুলো অমূলক বিশ্বাসের ধারণাকে সম্বল 
করে মানুষকে বিভ্রান্ত করার চক্রান্ত চলছে, যেশুলোর সত্যতা সম্পর্কে 
কোনও AN মেলেনি। তাই মানুষের অস্তর থেকে এই বিধবাম্পকে 
দূর করার কাজে অতান্ত প্রয়োজনীর এ্রতিহাসিক এবং প্রত্ুতাত্তিক 
সত্যের নিরিখে এর বিশ্লেষণ করে যুক্তিবাদী দৃষ্টিভঙ্গী এবং মন গড়ে 
তুলতে সাহায্য করা। 

প্রথমে যে কথা দিয়ে শুরু করতে চাই তা হোল, অযোধ্যা 
বাবরের আমলে নির্মিত যে মসজ্িদটিকে নিয়ে এই বিতর্কের অবতারণা 
যা একটি রাম মন্দিরকে ভেঙে নিমার্ণ করা হয়েছে বলে বলা হচ্ছে 
তার কোনো প্রস্ততাত্বিক প্রমাণ পাওয়া যায় না। একথা সতা যে 
মসজিদটির aR কোনো এন্লামিক হ্থাপতোর নিদর্শন নয়, 
পাশাপাশি এটাও ঠিক যে তা ফোন হিন্দু সৌধ থেকেও সংগৃহীত 
হয় নি। বরং TOY গবেষণালন্ধ সিদ্ধান্ত থেকে একথাই বলা 
যায় যে এর সঙ্গে বৌদ্ধ এবং জৈন FUT বহুলাংশে সাদৃশ্য আছে। 
এবং কোনো জৈন মন্দিরের ধ্বংসাবশেষের ওপর বা তার 
অবশিষ্টাংশের গ্রহণযোগ্য অংশশুলিকে নিয়ে এই মসজিদ নির্মিত 
হয়েছে বলেই এতিহাসিকরা মনে করেন। 

এ প্রসঙ্গে আয়ো একটি যুক্তিনিষ্ট তথা হোল আজ যেখানে 
অযোধ্যা প্রায় পনের শ'বছর আগে তার নাম ছিল সাকেত (Saket) | 
ফা-হিয়েন পঞ্চম শতাব্দীতে ভারতে এসেছিলেন। তাঁর বিবরণীতে 


| সাকফেতের উল্লেখ আছে এবং তাকে চিহ্নিত করা হয়েছে জৈন এবং 


বৌদ্ধদের পীঠস্থান হিসেষে। গুপ্ত সম্রাট FM গুপ্ত নিজেকে সূর্যবংশীর 
বলে মলে করতেন এবং দাবী করতেন রামায়ণের বর্ণিত সূর্যবংশীয় 
রামের তিনি উত্তরসূরী। তাঁর এই ধারণা সুপ্রতিষ্ঠিত করতে এবং 


` তার নিদর্শন রাবতে তিনি নিজের রাজধানী সাকেতের নাম পরিবর্তন 


করে রামায়ণে বর্ণিত রামের রাজধানীর নামে নাম রাখলেন অযোধ্যা। 
এখটনা পঞ্চম শতকের শেষার্ষের। এরপর সপ্তম শতকে ভারতবর্ষে 
আসেন চৈনিক পরিব্রাজক হিউ-য়েন-সাহ্‌। তিনি তাঁর বিবরণীতে 
পুরোক্ত সাকেতকে যথার্থই অযোধ্যা হিসেবে উল্লেখ করেছেন। 
সেখানেও বলা হয়েছে অযোধ্যা হল বৌদ্ধ এবং জৈনদের পীঠস্থান 
কোনো হিন্দু তীর্ঘক্ষেত্র নয়। অষ্টাদশ শতাব্দীতে অবোধের মুসলিম 
নবাবদের পৃষ্ঠপোবকতায় রাম-অনুগামী বেশ কিছু মানুষ অযোধায় 
বসবাস শুরু করে এবং অসংখ্য রামের মন্দির প্রতিষ্ঠা করে। এর 
আগে অযোধ্যা ছিল বৌদ্ধদের এবং পরবর্তীতে জৈনদের পীঠস্থান। 
এ খোল অযোধ্যার কথা। 

এবার রাম এবং রামায়ণ প্রসঙ্গে দু'একটি কথা বলা প্রয়োজন | 
রামায়ণ হল পৃথিবীর বারোটা মহাকাব্যের মধ্যে অনাতম। রাম যার 
নায়ক। এটি কোনো এ্রতিহাসিক গ্রন্থ নয়। আজ থেকে প্রায় পাঁচ 


হাজায় বছর আগে ৩১০২ স্রীষটপূবান্দে বাপ্সিকী কবিতার ছন্দে সংস্কৃত 


- সোমনাথ ভট্টাচাৰ্য্য 
ভাষায় ছ'হাজার শ্লোক সম্বলিত এই কাবোর মূল অংশটি রচনা করেন। 
পরবর্তীকালে যুগে যুগে অনেক সংযোজন, পরিবর্ধন, পরিমার্জনের 
পর আজকের রামায়ণ রূপ লাভ করেছে। আজ রামারনে শ্লোকের 
সংখ্যা প্রায় চবিবশ হাজার। বিশেষত কালিদাসের সময়ে অনেকগুলি 
গুরুত্বপূর্ণ (Remarkable) নতুন কথা এতে সংযুক্ত হয়েছিল । বাল্মিকী 
রাম চরিত্রটিকে নররূপে কল্পনা করেছিলেন ; এতে দেবত্ব আরোপ, 
সীতার পাতাল প্রবেশ প্রভৃতি কালিদাসের কলমের কীর্তি। বর্তমান 
রামায়ণে আমরা দেখি ব্রহ্মার নির্দেশে নারদের মধ্যস্থতায় বাল্ছিকী 
রামের জন্মের পূর্বেই রামায়ণ রচনা করেন এবং ব্রহ্মার আশীবাদে 
রামচন্দ্র জন্মগ্রহণের পর নাকি রামায়ণে বর্ণিত কাজগুলি করেই জীবন 
““প্লোকছন্দে পুরাণ করিবে তুমি যাহা। 
জন্মিয়া শ্রীরামচন্দ্র করিবেন তাহা |॥"" 

রামায়ণে বর্ণিত আছে রাম দশ সহশ্র দশ শত বৎসর ধরে 
অযোধ্যমে রাজ-সিংহাসন অলংকৃত করে রাজ্য সু-শাসন করেন। 
মহাকাব্যের এই কথাকেই যদি FF বলে মনে করি তবে ঘটনাটা 
দাঁড়ায় রাম আজও রামায়ণে বর্ণিত অযোধ্যার শাসনকতাঁ। কারণ 
রামায়ণ লেখা হয় পাচ হাজার বছর আগে | আবার রামায়ণ অনুযায়ীই 
রামের FIAT কথা এর পরবর্তী সময়ে এবং শাসন করার কথা 
এগারো হাজার বছর ধরে। তাহলে রামায়ণ লেখার সময় থেকে 
ধরলেও আজ মাত্র পাঁচ হাজার বছর অতিক্রান্ত এবং আরো U হানার 
বছর পর্যস্ত রামের রাজ সিংহাসনে অধিষ্ঠিত থাকার কথা। কারণ 
পাঁচ হাজার খ্রীঃ পৃঃ থেকে এগার হাজার বহরের অর্থ আট হাজার 
খ্ৰীষ্টাব্দ, যা আসতে এখনও ছ"হাজার বছর দেরী আছে। অথাৎ 
এ জিনিষ কেবল কাব্যে সম্ভব, গল্পে HIT, লোককথায় সম্ভব, 
— ইতিহাস যার থেকে বহু দূরে। 

আমরা যদি প্রকৃত সত্যানুসন্ধানার্থে আরো একটু অতীতে দৃষ্টি 
ফেরাই তবে দেখবো রামায়ণ রচনারও আগে এদেশে 'রামকথা' 
ছিল রামের গল্প সঞ্চয়ন। যা পরবর্তী কালে রামায়ণ হিসেবে সুসন্থদ্ধ 
রূপ পায়। শুধুমাত্র ভারতবর্ষে নয়, ইরাণেও রামকথার প্রচলন ছিল, 
আর তা ছিল ভারতবর্ষেরও আগে থেকে ।.ইন্দোনেশিয়াতেও রামকথা 
জনপ্রিয় লোকসাহিতা। লক্ষ্য করলে দেখা যায় বিশেষ এক-একটি 
অঞ্কল থেকে একই জনসমষ্্ির মানুষ ভীবন-জীবিকার সংগ্রাম করতে 
গিয়ে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে যেখানে যেখানে পদাপর্ণ করেছে 
প্রাচীন কতকগুলো লোককথা উপকথাকেও তারা সঙ্গে নিয়ে গেছে। 
পরে এ সমস্ত দেশগুলোতে সেগুলো চলতি গাঁথা হিসেবে গৃহীত 
হয়েছে এবং অনেকক্ষেত্রেই সেই সেই দেশের বৈশিষ্টা অনুযায়ী 
চিত্রিত হয়ে রূপ নিয়েছে কাব্যের, রূপ নিয়েছে কথা মালার, রূপ 
নিয়েছে উপন্যাসের, রূপ নিয়েছে চিরায়ত সাহিতোর। রামায়ণের | 
বিষয়বন্ত এবং উপাদান এই সত্যকেই প্রতিষ্ঠিত করে। 

সুতরাং বর্তমান অযোধ্যা এবং রাম সম্বন্ধীয় আলোচনা থেকে 
যে সিদ্ধান্তে আসা যার, রাম মহাকাব্যের নায়ক না হয়ে যদি কোনো 
অযোধ্যার সঙ্গে আজকেয় অযোধ্যার কোনো সম্পর্কই নেই কারণ 
সেই সময় এই অযোধ্যার নাম অযোধ্যাই ছিল না, ছিল সাকেত। 


مع 


আজকে যারা অযোধ্যাকে বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দু করে রামকে 


| রাজনীতির মঞ্চে টেনে আনছে তারা কেবল সতাকেই বিকৃত করছেন 


তা নয় তারা দেশের কোটি কোটি মানুষের সরল ধর্ম বিশ্বাসের সুযোগ 
নিয়ে তাঁদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করছে নিজেদের ঘৃণা স্বার্থকে 
চরিতার্থ করার অভিপ্রারে। এদের কোনো জাত নেই, এদের কোনো 
ধর্ম নেই; এদের একটাই পরিচয় - এরা দেশদ্রোহী | 

রাম এবং অযোধায় আলোচনা যা দিয়ে শেষ করব তা হোল 


এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের একটি উক্তি | তিনি ভাষাছম্দ কবিতায় বলছেন, 


“কবি ভব ATR 
রামের FIT 

তিনি যথার্থই বলেছেন এবং সবচেয়ে সতাটির প্রতিই আমাদের 
দিক্‌ নির্দেশ ফরেছেন। এর চেয়ে বড় সত্য আর কিছু হতে পারে 
না কি? বাম্ঘিকীর মনোভূমিই রামের জন্মস্থান। তাঁর মনে রামের 
লোককথা যে ভাবে প্রতিফলিত হয়েছে তাকেই তিনি কল্পনার রঙে 

রাঙিয়ে রূপ দিয়েছেন রামায়ণে। 
ঠিক যেমন ফেলুদাকে গড়পার রোডে বা টেনিদাকে পটল 


| ভাঙার খুঁজতে যাওয়াটা মুখামি কারণ সত্যজিত রায় বা নারায়ণ গাঙ্গুলীর 


মনোভ্মিতেই এদের জন্ম — এটাই সবধিক সত্যি ; তাদের কোনো 
বাস্তব অস্তিত্ব নেই। অনুন্রপভাবে রামের TIR খুঁজতে অযোধ্যা 
ছোটা যা মসজিদ ভাঙার উন্মাদনা ততোধিক যড় পাগলামি এবং 
শয়তানী । আজ মানুষকে উন্মাদ - উনার এই তই কাছে 
বি. জে. পি., ভি-এইচ-পি, আর-এস-এস, বজ্ঞরং দল, শিবসেনা 
প্রভৃতি সাম্প্রদায়িক দল এবং সংগঠনগুলি হিন্দু ধর্মের নাম করে। 
এই মিথ্যাকে, এই চক্রান্তকে, এই বর্ধরতাকে রুখতেই হবে প্রয়োজনে 
দেহের শেষ রক্ত বিন্দুটা পর্যন্ত নিংড়ে দিয়ে। 

এরপর যে প্রসঙ্গে আসতে চাই তা হোল ভারতবর্ষের বুকে 
সাম্প্রদায়িকতার সূত্রপাত কি এবং কে-কবে-কখন এই বিষয়টির 
অবতারণা করে এবং তার পশ্চাদ্পটটি কি। 

এই বিষয়টি আলোচনা করতে গেলে প্রথমে জানা দরকার 
এদেশের ইতিহাস রচনার প্রেক্ষাপটটি। ১৭৬৩ সালের আগে 
ভারতবর্ষের লিখিত কোনো ইতিহাস ছিল না। ব্রিটিশরাই সর্ব প্রথম 
এদেশের ইতিহাস রচনায় উদ্যোগী হয়। তারা সে সময় বিশ্বের বহু 
জায়গাঁয় উপনিবেশ স্থাপন বা প্রতিপত্তি বিস্তার করেছিল। তাদের 
এই বিজ্ঞয়বাতাকে অক্ষয় করার প্রাথধিক উদ্দেশ্যেই তারা একাজে 
প্রবৃত্ত WI ভারতবর্ষের ক্ষেত্রেও ১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধে 


জয়লাভের পর তারা একই অভিপ্রায়ে একাজ শুরু করে। তৎকালীন 


বাংলার গভর্ণর হেনরী ভ্যানসিটাটের নির্দেশে প্রথন লিখিত হয়‏ ظ 


এদেশের নবাবী আমলের ইতিহাস ফার্সী ET | “তারিক-ই-বহ্গাল 


| নামে এই ইতিহাস রচনা করেন সলিমুল্লাহ্‌ সাহেব, ১৭৬৩ সালে। 


পরে গ্ল্যাভউইন ১৭৮৮ সালে একে ইহরেছীতে অনুবাদ করেন। 
এবছরই সমগ্র মুঘল বুগের ইতিহাস রচনা করেন জর্জ উডনির 
ডাক-যু্সী গোলাম হুসেন। বইটির নাম ছিল “গ্িরাজ-উস্-সলাতীন'। 
এটিও ফালী ভাষায় রচিত হয়েছিল। 

এই ইতিহাস রচনার শুরু থেকেই তাদের সাম্রাজ্জাবাদী যে 
দৃষ্টিভঙ্গী সজাগ ছিল তা হোল এমনভাবে ইতিহাস রচনা করতে হবে 


বরা যায় এবং ক্রমে বণিকের মানদণ্ডকে রাজদণ্ডে প্রতিষ্ঠিত করার 


তু ৯ 


সিরা ANSE কেহ 


পাকাপাকি এবং দেশ শাসনের কাজ সহজ হয়। 

অনুগত রচয়িতারাও সে নির্দেশ শিরোধার্য করে ইতিহাসকে 
বিডক্ত করেন তিনটি যুগে । হিন্দু, মুসলিম ও ব্রিটিশ যুগ। অথাৎ 
এদেশীয়রা হোল ধর্মের ভিন্ডিতে হিন্দু এবং মুসলমান, ভারতীয় নর! 
কিন্তু তাদের পরিচর ত্রিটিশ। সৃত্রপাতটা এইডাবেই। 

এবার আসি আজকের বিতর্কের উৎসটা কি? 

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে টিফেনথেলার (Ticflenthaler) 
নামে এক পরিব্রাজক অযোধ্যা ভ্রমণ করতে গিরে সেখানকার আঞ্চলিক 
কিছু লোকমুখে ফেরা গল্প শোনেন। পরবর্তীতে সেগুলোকে ডিন্তি 
করে এবং এতিহাসিক ভিভিহীন নিছক কতকগুলি কথাকে নিজের 
মত করে একটি বিকৃত প্রতিবেদনে উল্লেখ করেন। তাতে বলা হয় 
বাবর বা আওয়াঙ্গজেব একটি মন্দিয়কে ধ্বংস কয়ে সেখানে একাট 
মসজিদ নিমাণ করেন, যে মন্দিরটি প্রকৃতপক্ষে ছিল রামের জশ্মস্থান। 


কিন্তু তাঁর এই বক্তবোর পেছনে আজও কোনো প্রমাণ মেলেনি । | 


আর সেদিন মানুষও একে খুব একটা SFY দেন নি। কিন্ত একাজে 


ব্রিটিশের তৎপরতা বহুগুণ বেড়ে যায় ১৮৫৭ সালে ভারতবর্ষের | 


প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধের পর ; যাকে ওরা ছোট করে চিহ্নিত করে 
“সিপাহী বিদ্রোহ' বলে। এই সং গ্রামে অংশগ্রহণকারীদের অধিকাংশ 
ছিল হিন্দু। অথচ যুদ্ধে সামরিক জয়লাতের পর তারা সিংহাসনে 

শাহ্‌কে, যিনি ছিলেন মুসলিম। এই ঘটনাই সেদিন ইংরেজদের টনক 
নড়িয়ে দিয়েছিল। কারণ এই সংগ্রাম একদিকে ব্রিটিশ সিংহাসনকে 
দিয়েছিল কাঁপিয়ে অপর দিকে হিন্দু-মুসলমান এঁক্যের শক্তির তুলনায় 


নিজেদের শক্তির নগপ্যতা তাদের করেছিল TF | তাই তারা মরিয়া | 


হরে ওঠে। প্রথমেই ভাঙন ধরাতে হবে হিন্দু-মুসলমানের একো | 
১৮৫৯ সালের ১৪ই মে ITT গেজেটিরার যিনিটূসে ভারতকে 
ভাগ করে শাসন করার ঘোষণা প্রকাশিত হয় লর্ড এনফিল্এস্টোনের 


লেখা ‘ডিভাইতৃ-এতৃ-এম্পেরা' শিরোনানে। এরপর দ্বিজাতি 55 | 
মানুষের মধ্যে প্রবেশ করানোর জন্য একাধারে হিন্দু এবং মুসলমানকে | 


পৃথকভাবে SIA দেবার কৌশল গ্রহণ করা হয়। 
১৮৭০ সালে ব্রিটিশ রাজকর্মচারী কৈজাবাদের কালের 
প্যাট্রিক কার্নেগী একটি দলিল প্রন্থত করেন। যার পুরো নাম 'A 


Historical Sketch of Tahsil Fyzabad, Zill Fyzabad’ | এতে | 


বলা হোল: মনে হচ্ছে তিনটি মন্দিরকে ভেঙে এখানে মসজিদটি 
তৈরী করা হয়েছে। এরতিহাসিক কোনো ভিন্তি ছাড়াই একথার দ্বারা 
হয় মুসলিম তোমার বন্ধু নয়। আবার একই সঙ্গে ১৮৭০ সালে 
eg. TY. হান্টারকে দিয়ে একটি বই লেখানো হোল যায় নাম ‘Indian 
11105510819" | এই বইরে বলা হোল : মুসলিমরা এদেশে বঞ্চিত, 
শোষিত, নির্গীড়িত। তাদের উচিত ত্রিটিশের অভিভাবকতে ধর্মের 
ভিত্তিতে এক্যবন্ধ হওয়া। এরদ্বারা মুসলিমদেরও বোঝানো হোল 


হিন্দুরা তোমার TF | এরপরই আমরা দেখি দ্বিষ্ঞাতি og উপস্থাপিত : 


হোল ১৮৭১ সালে। 

শুধু তাই-ই নয়, এতিহাসিক বিকৃতিকে তারা এতদূর পর্যস্ 
নিয়ে যায় যে আজও শেখানো হয়, 
হলেন রাণাপ্রতাপ সিংহ, গুক গোবিন্দ সিং, শিবাজী প্রমুখ অথাৎ 


যাঁরা মুঘলদের যা মুসলিমদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছিলেন। কিন্তু | 
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আমাদের দেশের জাতীয় বীরেরা 











প্রাণপণ সংগ্রামে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে লড়াই করে যাঁরা নিজেদের 
বিনিময়ে অর্জিত হোল দেশের স্বাধীনতা সেই লক্ষ্মীবাঈ, নানাসাহেব, 
তাঁতিয়া টোপী কিন্বা গৃুদিরাম, প্রফুল্লচাকী, সূর্যসেন, ভগত সিং এরা 
আমাদের দেশের জাতীয় বীরের সম্মান পান না। 

এরই সঙ্গেসঙ্গে জাতীর জীবনেও যাতে এই বিতেদ স্থায়ী করা 
যার তার জনা সামাজিক ব্যবস্থার মধ্যেও বড় মাপের বিভেদীর পথ 
নেওয়া হয়। মানুষের মনে একে তো পোক্ত করে প্রতিষ্ঠা করতে 
হবে! একদিকে হিন্দু পণ্ডিত তৈরীর জন্য প্রতিষ্ঠিত হোল সংস্কৃত 
কলেজ পাশাপাশি মুসলিম মৌলানা বানাতে বসল কলকাতা মান্রাসা। 
মাদ্রাসার ভাষা প্রথমে ফারসী এবং আরবি পরবর্তীকালে উদ্দু আর 
সংস্কৃত কলেজে শিক্ষার মাধ্যম সংস্কৃত। অথাৎ শিক্ষায়, চেতনায়, 
শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে, ভাষায় পৃথক করা হোল হিন্দু এবং মুসলমানকে। 
চিকিৎসার ক্ষেত্রে হিন্দুদের জনা আমুর্বেদের ব্যবস্থা মুসলমানদের জনা 
হাকিমী চিকিৎসা পদ্ধতি। এই হিল ব্রিটিশদের এদেশের মানুষকে 
বিভাজিত করার প্রধান চক্রান্তের 4591 | 

আমাদের রাষট্রপ্রধানরাও একে ব্যবহার করেছেন নিজেদের 
রাজনৈতিক অভীষ্ট পূরণ করার স্থার্থে। ১৯৮৫ সালে কেন্ত্রীর 
সরকারের একের পর এক নীতি যখন মানুষের জীবনে সংকটের 
বোঝা পাহাড় প্রমাণ করছে তখন মূল সমস্যা থেকে দৃষ্টিকে সরিয়ে 
দিতে মৌলবাদের সাহাযা নিলেন রাজীব গাঙ্ধী। ১৯৮৬-র ফেব্রুয়ারী 
মৌলবাদীদের সেইসঙ্গে একই সময়ে “মুসলিম মহিলা বিল'-এ তোষণ 
করলেন মুসলিম মৌলবাদীদের। 

উপরোক্ত আলোচনা থেকে ঘে কথা বলা যার, কোনো দিনই 
রাজনৈতিক চক্রান্তের ফলে। ধর্ম যে আদৌ সাম্প্রদায়িকতার উৎস 
নয় রাজনীতিই এর উৎস — এই চরম সত্যটাকেই আব্দ আড়াল 
করার জন্য ধর্মকে বারবার সামনে আনা হচ্ছে! আমরা এভাবেই 
বলতে চাই যে, রাজনীতির e থেকেই ধর্মের মাটিকে অবলম্বন 
করে সাম্প্রদায়িকতা নামক আগাছাটি জন্ম নেয়। এর অবলম্বন ধর্ম 
হলেও উৎস আসলে রাজনীতিই। 

আরো একটা প্রসঙ্গ আমাদের বলা দরকার! কখন এটা প্রকট 
হয়। আমরা দেখেছি যখন শাসক শ্রেণীর নীতিতে সংকট উপস্থিত 
হয় বা দেশের মূল সমস্যার বিরুদ্ধে শ্রেণী সচেতন মানুষের সংগ্রাম 
তুঙ্গে এবং একে স্তব্ধ করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দের তখন ব্যবহৃত 
হয় সাম্প্রদায়িকতার হাতিয়ার। এছাড়া যখন কোন রাজনৈতিক 
সিদ্ধি করতে হবে অথচ যার কোনো ডিত্তিভূমি (Basic infra 
structure) নেই তখনও সেই অসাধা সাধনের প্রয়োজনে রাজনীতিকে 
আড়াল করা হয় ধর্ম দিয়ে। মহাভারতে আমরা পাই মহা পরাক্রমশালী 
ভীশ্মকে মোকাবিলা করতে না পেরে শিখন্ডীর আড়ালে থেকে যুদ্ধ 
শাসকশ্রেণীর নীতিতে বিশৃংখলা সে সময় বিশুদ্ধ আর্য রক্তের 
ইহুদিকে। আমাদের দেশেও ব্রিটিশরাষটু হোক বা ভারতীয়রাই হোক 





তারাও একই কারণে বাবহার করেছে সাম্প্রদান্িকতাকে। 

আজও বি.জে.পি এবং তার সহযোগী দল ও সংগঠনগুলো 
“ধর্ম কে। দেশের মানুষের কংগ্রেসের জনবিরোধী অর্থনীতির বিরুদ্ধে 
ক্ষোকে শ্রেণী দৃষ্টিভঙ্গী থেকে নয় বরং তাকে ধর্মীয় 8 
প্রমন্ত করছে নিজেদের পক্ষে ধর্মকে হাতিয়ার করে। 

আবার কংগ্রেস আজ একদিকে সাম্রাজ্যবাদী চাপ এবং 
অপরদিকে মূল শ্রেণী দৃষ্টিভঙ্্রীর দিক থেকে বি.জে.পি.-র সমগোত্রীয় 
হওয়ার তারাও খানিকটা গা-ছাড়া দিয়ে বসে আছে। সেইসঙ্গে তারা 
এ সুবিধাবাদী নীতিও নিচ্ছে যে মানুষ যদি OFF সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার 
লিপ্ত থাকে তবে অর্থনৈতিক সংকটের বিরুদ্ধে শ্রমিক-কষকের 
স্বাধীনতা আবারও বিশ্বাসঘতিকদের হাতে আক্রান্ত | সাম্প্রদায়িকতার 
শেখানো হচ্ছে তোমার পাশের বাড়ীতে আগুন লাগলে তোমার প্রথম 
কর্তবা সে আগুনে জল ঢালা লয়, আগে খোঁজ নেওয়া সে বাড়ী 
হিন্দুর না মুসলমানের। 

ধর্মপ্রাণ আর ধর্যান্ধতা এক জিনিষ নয়-_এই সতাকে গুলিয়ে 
দেবার চেষ্টা হচ্ছে। ধর্ম বা ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস আর সাম্প্রদায়িকতা 
যে পৃথক জিনিষ একথাকে আড়াল করা হচ্ছে। রবীন্দ্রনাথের উদাহরণ 
দিয়েই বলা যায় তিনি নাস্তিক ছিলেন না, ছিলেন ঈশ্বর বিশ্বাসী 
কিন্তু সাম্প্রদায়িকতাকে তিনি বরদাস্ত করেন নি। ১৯২৬ সালের 
এপ্রিলে সাম্প্রদারিক দাঙ্গার বিরুদ্ধে তিনি গর্জে ওঠেন ধির্মমোহ' 
সম্পর্ক নেই। আসলে এই শক্তিকে প্রতিষ্ঠিত করে, প্ররোচিত করে, 
চিরস্থায়ী করতে চায়, কোটি কোটি মেহনতী মানুষকে অয়-বস্তর 
AR, স্বাস্থ্য - শিক্ষা সর্ব অধিকার থেকে বঞ্চিত রেখে অল্প কিছু 
পরগাছাকে সম্পদের পাহাড়ে বসাতে চার | তারাই ধর্মবিশ্বাসকে মূলধন 
করে যানুষকে দাঙ্গাবাজ পশুতে পরিণত করতে চায়। এরা হিন্দু 
মুসলমান, খ্রীষ্টান - কাউকেই ভালবাসে না, ভালবাসে সাম্রাজ্যবাদী 
ও একচেটিয়া পুঁজির টাকার থলিকে।" 

আজ আর কোনো সন্দেহ নেই এই সাম্প্রদারিকতা যেকোন 
মারণাস্ত্র'র চেয়েও AISI মারণাস্ত্র মানুষকে হত্যা করে আর 
সাল্প্রদারিকতা মানুষের মনুষ্যত্বকে হত্যা করে। মানুষ বেঁচে থাকে 
কিন্ত সে পশু হরে বেচে থাকে। আমাদের সংগ্রাম এই পাশবিকতার 
বিরুদ্ধে এবং তারই অংশ হিসেবে সাম্প্রদারিকতার বিরুদ্ধে। আর 
আজ তারই জন্য প্রাম- নগর- মাঠ- পাথার- বন্দরে, স্কুল- কলেজ- 
অফিস- আদালত- অন্দরে প্রস্তুতির প্রতিজ্ঞায় শান দিচ্ছে লাখো 
কোটি মানুষ দেহের শেষ রক্রবিন্দু পর্যন্ত লড়াই করার! আর এ 
ETT | 


. জয় আমাদের হবেই। 





ع 4 
ور 
২‏ 


১৯৭৫ সালে দিল্লী সাহিত্য একাডেমি এক আডস্তন্জাতিক 
আলোচনা চক্রের আয়োজন করে। টিলটা পরেছিল ঠিক মৌচাকের 
TIT যখন ভাষাবিদ্‌ ডঃ সুনীতি ফুমার চট্টোপাধার সেখানে 
উপস্থিত করলেন তাঁর প্রবন্ধ “The Ramayana: it's Character, 
Genesis, I[islory, Expantion and Exodus." 5: 1 
বলতে চেয়েছিলেন মূলত চারটি কথা — (ক) রামকাহিনী কোন 
মোনোলিঘিক কাহিলী নয়, কালের প্রভাবে বিভিন্ন লোক কথার বিভিন্ন 


| রামারণের পূর্বেও রামকাহিনী প্রচলিত ছিল যার শ্লোক সংখ্যা ছিল 


IM ৬১০০০ ক্রমে তা ১২.০০০ এবং বর্তমানে ১৬,০০০ 
CETTE কাবো রূপান্তরিত হয়। এমন কি এর মধো চারটি ভাষা 
যুগের প্রভাবও স্পষ্ট লক্ষাণীর। অথহি রামায়ণ কোন নির্দিষ্ট সময়ে 
কোন নিদিষ্ট বাক্তির রচনা নয়। (€) রবীন্দ্রনাথের মত ডঃ 
চট্টোপাধ্যায়ের চোখেও রাম “মানবীয় ভাবমূর্তি খন্ধ কল্পপূরুষ' ছাড়া 
আর কিছুই নয়। পরবর্তী কালে তার, তার পরিবার ও অনুচর বর্গের 
প্রতি দেবত্র ও অবতারত্ব আরোপিত হয় । (1) দশরথ জাতক নামক 
১৩টি পালি গাথাই রামায়পের ঘটনা প্রবাহের পথ নির্দেশক ও (ঘ) 
ভারতে, বহিঃভারতে যে অজন্র রামকাহিনীর ক্মপায়ণ ঘটেছে তা 
থেকে সমগ্র এশিয়ায় একটি সামগ্রিক সাংস্কৃতিক মূল্যায়ণ পাওয়া 
সম্তব। 

এখানেই সংঘাত সৃষ্টি হল দীর্ঘদিনের উদ্দেশ্য প্রণোদিত ভাবে 


| গড়ে ওঠা ধর্মীয় আবেগের সঙ্গে যুক্তির। মৌলবাদী তথাকথিত 


রামডক্তরা এর মানে করলেন (১) রাষায়ণকে লোককথা রেণু সপ্জাত 
বলে তার দেবী যাহাস্মা বর্ব করার চেষ্টা। (২) দশরথ জাতক — 
যে গ্রন্থে রাম ও সীতাকে পরম্পর ভাইবোন বলে দেখানো হযেছে 
তার কথা তুলে রাম-সীতাকে ইচ্ছাকৃত অপমান। (৩) রামকে 
কন্পপুরুষ বলে অবতারত্তের মহিম্যকে হেয় প্রতিপন্ন করা। (8) বিদেশী 
বলে প্রচারের চেষ্টা। 

এই ধরনের প্ররোচনা মূলক অযৌক্তিক প্রচারের ফলে ডঃ 
চট্টোপাধ্যায়কে অনেক বাধা এমন কি আক্রবনেরও সন্রুখীন হতে 
হয়। তার মৃত্যুর একবছর পরে এই প্রবন্ধ TE পায়। পরবর্তী 
সময়ে ভারতের UIT প্রায় ১৫ জন ইতিহাসের অধ্যাপক গবেষক, 
পন্ডিত নানা তথ্যানুসদ্ধান করে ডঃ চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে সহমত পোষণ 
করেন। তাঁদের মতে রামায়ণে বর্ণিত বুনে অস্টিক বা দ্রাফিড় জনজাতি 
বা তাদের শাখান্ুলিকে ক্রমে পরাভূত কর্রে আর্য্য শক্তির বিস্তার 
— এটা ইতিহাস। কিন্তু রামায়ণ কোন ইতিহাস বা প্রামাণ্য গ্রন্থ 
নয়, এ প্রটে লেখা কাহিনী TA! 
যলে। এরকম ছোট ছোট ঘটনা প্রবাহ — রেপু বা “মোটিফ' সারা 
তাদের ক্রমবিন্যাস তাঁর ৬ খন্ডের সুবিশাল গবেষণা গ্রন্থে তালিকাডুক্ত 





2 আবেগ বনাম যুক্তি টি 
- আঅমিতেশ বন্দো 


করেন। রামায়ণের প্রধান ঘটনাবলীকে যদি প্রধান মোটিফে ভাগ 
করা যায় তবে বা RIS : 
১। মাটির গর্ভ থেকে সীতার জন্ম — 
২। রামের হরধনু ভঙ্গ ও সীতার বিবাহ — 
৪। IS সেজে মারীচের প্রতারণা = 
৫1 ডিখারী বেশে রাবণের সীতাহরপ — 
৬। রাবণের প্রাসাদে সীতার বন্দীদশা — 
৭। বানর বাহিনীর সাহায্যে সীতার উদ্ধায় — 
৮। হনুমানের লঙ্কা দহন — 
৯। লক্ষণের মৃত্যু ও বিশল্যকরণীতে উজ্জ্রীবন — 
১০। রাক্ষস বধ করে সীতা উদ্ধার = 
১১। দেশে ফিরে সীতার অগ্নি পরীক্ষা = 
১২। অপমাণিত সীতার পাতাল প্রবেশ = 
৫। এই তুলনামূলক বিচারের মধ্যে দিয়ে স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, 
সাদৃশ্য আছে। সুতরাং কোন ইতিহাস নির্ভর ঘটনা না বলে বলা 
যার রামায়ণ খুবই উন্নত মানের একটি লোক সাহিত্য প্রখ্যাত ভূপর্যটক 


রামনাথ বিশ্বাস আফ্রিকার জুলু উপজাতির মধ্যে রামায়ণের অনুরূপ | 
লোক সাহিতা দেখে অবাক হয়েছিলেন। ডঃ সুকুমার সেনের মতে | 
কাহিনী বিন্যাস ও মোটিফ্‌ নিবাচনের ক্ষেত্রে রামায়ণের একটা | 


সাৰ্বজনীনতা ছিল। এই কথাকে ১২টি মোটিফের ইন্ডেক্স অস্তর্ভুক্তিও 
সমর্থন করে। ফলে রামারণ বহু ভারতীয় ভাষায় অনুদিত হয়েছে। 
বলা TEI কারণ সব আঞ্চলিক ভাষায় লিখিত রাম কাহিনীই 
মূল রানায়ণ বলে প্রচারিত প্রস্থ থেকে সয়ে এসে সংশ্লিষ্ট ভাঘাভাষী 
সমাজ্ের ও সংস্কৃতির সঙ্গে আরও বেশি করে প্রাসঙ্গিক হতে চেয়েছে। 
ফলে প্রতিটি রামকাহিনীতেই প্রক্ষিপ্তাংশ লক্ষ্যণীয়। সেখানে লেখক 
বা লেখক সমষ্টির ভাবের ওপর নির্ডয করে রাম কোথাও দেবতা, 
কোথাও অবতার, কোথাও বা আদর্শ মানুষ। 

ভারতের বাইরে বহু এশির ভাবার রামায়ণ অনুবাদে ক্ষেত্রেও 
এই কথা رو‎ প্রকৃতপক্ষে রামায়ণ যে “প্যান এশিয়ান এপিক' 


হয়ে উঠেছে তার একমাত্র কারণ সেই সব দেশের নিজস্ব লোককথার | 


মোটিফগুলির সঙ্গে রামারণের মোটিফগুলির সাদৃশা বা ভাবগত একা 
থাকার ফলশ্রুতি। ব্ৰহ্মদেশ, শ্যাম, লাওস, ভিয়েতনাম, কাম্বোডিয়া, 
মালয়, ইন্দোনেশিয়া, শ্রীলঙ্কা, ফিলিপাইন, কোরিয়া, চীন, জাপান, 


মঙ্গোলিয়া, তিব্বত প্রভৃতি দেশে একই মোটিফ্‌-গত পরিকাঠামোর | 
ওপর গড়ে উঠেছে এ অক্ষলের আঞ্চলিক সমাজ ও সংস্কৃতির উপযোগী 


রামকাহিনী যাকে রামায়ণের অনুবাদ বলা সঙ্গত কিনা তা বিচার্ধ্য 


হলেও রামায়ণের মূল কাহিনীর সঙ্গে তাবগত এক্যলক্ষা্দীয়। এখানেই 


মারি লাগক লেন 


নিতে গেলে আমাদের হাতে কিছু প্রতারক প্রমাণ একা 


بت 


প্রয়োজ্জনীয়। সমাজবিজ্ান ও পৌরাণিক — উভয় তথ্য থেকেই 
আমরা একটা বিষয়ে একমত রামের ভ্রীবনকাল শ্রীষটপূর্ব ৩১০০ 
শতকের আগে। আর তথাকথিত রাম জন্মভূমি বর্তমান অযোধার 
বয়স ? সমগ্র এলাকায় ১৭টি সুপ্রাচীন টিবি খুঁড়েসব دج‎ 
বিচার বিশ্লেষণ করে পাওয়া গেল বর্তমান অযোধ্যার বস 
8 শতক। এই সিদ্ধান্তে উপনীত হবার পর উত্তরপ্রদেশ সরকারের 
ভূতপূর্বপ্রত্ুতান্বিক বিভাগের উপঅধিকত(। আর. সি. সিংহকে বহু 
সমালোচনার সন্রুষীন হতে হয় ١ প্রসঙ্গত উল্লেখ্য একাধিক পৌরাণিক 
গ্রস্থো অযোধ্যার কথা পাওয়া গেছে যাদের কোনটি গঙ্গাতীরে অবস্থিত 


| বলে বর্ণিত থাকলেও সরযু্তীরের অযোধ্যার কোন উল্লেখ "পুরাণে 


পাওয়া যায় নি। 

পরবর্তী সময়ে দিল্লীর জওহরলাল নেহেরু বিশ্ববিদালয়ের 
‘সেন্টার ফর হিস্টোরিকাল স্টাভি'র পক্ষে রোমিলা থাপার, বিপান 
চন্দ প্রমুখ এঁতিহাসিক প্রত্নতাত্ত্বিক বিশ্লেষণের ফলে কতগুলি সিদ্ধান্তে 


| উপনীত হন যা রামায়ণ ও অযোধ্যাকে কেন্দ্র করে দীর্ঘ দিন ধরে 


গড়ে ওঠা আবেগ প্রবণ ধারণার পরিপন্থী । এগুলি হল __ 

১। রাম জন্মভূমি অযোধ্যা বর্তমান অযোধ্যা নয়। বর্তমান অযোধ্যা 
থেকে খ্ৰীষ্টপূর্ব ৩১০০ শতকের কোন প্রত্বতান্তিক প্রমাণ পাওয়া যার 
নি। পুরাণে গঙ্গাতীরে অবস্থিত অযোধ্যা জনপদের কথা আছে। 

২। বর্তমান অযোধ্যা পূর্বনাম ছিল সাকেত। গুপ্ত বংশীয় রাজারা 
এখানে তাদের রাজধানী স্থানান্তর করে নাম রাখেন অযোধ্যা ও 
স্বর্ণমুদ্রায় তা ব্যবহার. করেন। 

৩। পঞ্চম থেকে অষ্টম শতাব্দীর বহু শিলালিপিতেই অযোধার 
উল্লেখ 'আছে। কিন্তু রাম সংক্রান্ত কোন কথার সেখানে উল্লেখ নেই। 


| হিউএন সাগের বর্ণনায় অযোধ্যা একটা বৌদ্ধ তীর্থস্থান। জৈন তীর্থ 





অযোধ্যারও স্বীকৃতি ছিল। একাদশ শতকে অযোধ্যাকে গোপতরু 
তীর্থ বলা হয়েছে। 

81 তুলসীদাস ১৫৩২ থেকে ১৬২৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত অযোধ্যায় 
বাস করেন। ১৫২৮ খ্রীষ্টাব্দে মন্দির ভাঙার ঘটনা ঘটলে তাঁর লেখায় 
এর উল্লেখ ও থাকত। কারণ তুলসীদাসের রচনায় ইসলাম ধর্মের 
অভ্যুত্থান তার উদ্বেগের কথা থাকলে ও মন্দির ভাণ্ডার কথা নেই। 

৫) অষ্টাদশ শতকের আগে অযোধ্যাতে শিবভক্তরাই বেশি 
হখ্যায় বাস করত। পরবর্তী সময়ে অষ্টাদশ শতাব্দীর পরে রাম ভক্তরা 


' এখানে বসবাস ও মন্দির নিমণি শুরু করে। 


৬। বাবর কর্তৃক মসজিদ 9855 কোন প্রামাণ্য তথ্য নেই। 
অযোধ্যার বিতকিত মসজিদের স্থপতি বাবরের অনুচর মীর বাকি। 

4 | যাবরের আত্মজীবনী বাবরনামাতে কোন মন্দির ভাঙার ঘটনা 
নেই। বাবরনামার ইংরাজী অনুবাদিকা শ্রীমতী বেভারিজ মসজিদের 


উক্তি হিসাবে মসজিদ ভাঙার কথা লেখেন। তিনি এই কাহিনী, 
ظ‎ লোকমুখে শোনা বলে বর্ণনিকরেন ও এর কোন প্রামাণ্য তথ্য দিতে 


পারেন নি। সন্তবত সিপাহী বিদ্রোহে হিন্দু মুসলিম এঁক্যে ভীত 
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ইংরাজদের সাণ্প্রদায়িকতার বীজ বুনে একা বিনষ্ট করার এটা ছিল 
একটা প্রচেষ্টা। 
অধ্যাপক জি, এন. হীরালাল সহ একদল এতিহাসিক রানামণের 

অন্য অংশগুলো প্রত্বুতান্তিক বিচার বিশ্লেষণ করে বলেছেন 
লঞ্চার অবস্থান ছিল অমর কন্টক মালভূমিতেঃ নর্মদা উপকূলে ١ 
রাবণ একজন গোন্দ জাতির রাজা | 
লঙ্কা শব্দের অর্থ দ্বীপ, উঁচু জায়গা বা রাজার আবাসপুল ' 
, রামেশ্বর সেতু কন্টিনেন্টাল ব্রিজ ছাড়া কিছুই নয়। ظ‎ 

বাস্মিকী রানকে দিয়েস্যে শালগাহ ভেদ করিয়েছিলেন, তার |‏ ري 
অস্তিত্ব অমর কন্টকের দক্ষিণে নেই। সুতরাং কিন্কিন্ধা, লক্ষা প্রভৃতি‏ 
স্থান মধা ভারতেই ছিল।‏ 

চ. রলাবণের মৃত্যুর পর তার সৎকার হয়। বাস্মিকী জানতেন না 
যে এঁ উপজাতিদের সংকার (দাহ) না করে দাঁড় করিয়ে সমাধি 
দেওয়া হত। 

সুতরাং একটা বিষয়ে আমরা একমত হতে পারি রামায়ণ কোন : 
ইতিহাস নয়, লোক সাহিত্যের বিকশিত রূপঘাত্র | সুতরাং রাম একজন | 
লোককথার নায়ক এবং তার জন্মস্থান শুধুমাত্র লেখকের মনোভূমিই 
— কোন ভৌগোলিক এলাকা লয়। 

দেশ এখন গভীর সঙ্কটের মুখে। রাজনৈতিক অর্থনৈতিক, 
সামাজিক সঙ্কট — সক্ষট মূল্যবোধেরও। ফলশ্ৰুতি স্বরূপ একটা 
প্রচন্ড চাপে প্রতিনিয়ত গুঁড়িয়ে যেতে চাইছে দেশের অর্থনৈতিক 
পরিকাঠামো, দেশের সার্বভৌমত্ব। একটা দেশের এই অবস্থায় জাতীয় 
পরিকাঠামো যখন CES পড়তে চলেছে, তখন কল্পনাকে আকাশে 
তুলে একটা কাহিনীর কল্পিত চরিত্রের কল্পিত জন্মস্থানকে কেন্দ্র করে 
সৌধ ভেঙে সৌধ গড়ার উন্মাদনায় মন্ত একশ্রেণীর লোক। এটা 
হয় শিশু সুলভ অপরিণত মস্তিষ্ক প্রসৃত বিশৃঙ্খলা, নর বিকৃত মস্তিষের 
বিষাক্ত ফসল। তার থেকেও বেশি যেটা মনে হয়, কোন্‌ স্বার্থসিদ্ধির | 
জন্য দীর্ঘ উদ্দেশ্য প্রণোদিত চক্রাস্ত। দুঃখের হলেও সত্যি 
অজ্ঞানতাবসত দেশবাসী এই চক্রান্তের শিকারও হচ্ছে। আবার 
করতে। এই মুহূর্তে বেশি করে মনে পড়ছে_ 
“তবুও তোমার চাই চেতনা, 
চেতনা থাকলে আজ দুর্দিন আশ্রর পেত না।” 


aan 


সহায়ক প্রস্থ ও প্রবন্ধ : 

1. নন্দন/আবাঢ়-শ্রাবদ, ১৩৯৮ 

2. The Ramayan: It's Character, Genesis Histêry 
Expansion and Exoduo — Sunit Kr. Chatterjee 

3. রামকথার প্রাক ইতিহাস/সুকুমার সেন 

4. ভারতবর্ষের ইতিহাসের ধারা/রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 

5. ধমানিরপেক্ষতা না মৌলবাদ/শ্যামল চক্রবর্তী 

আমি রক্তাক্ত নদীর ' 

কল্লোলের কাছে শুয়ে অপ্র্ঞ প্রতিম বিমূঢ়ঝকে 

বধ করে ঘুমাতেছি..........'” 


জীবনানন্দ দাশ, ১৯৪৬ 


৭ 


শপ্রের রাহুমুক্তি : 

23 ডিসেম্বর। রাত পৌনে এগারোটা। রাজ্যের রাজধানী 
ক'লকাতা শহর এবং লাগোয়া কয়েকটি অঞ্চলে একই সময়ে এবং 
একই সঙ্গে ঘটনা ঘটতে শুরু করল। মনে হয় যেন কোথাও বসে 
পরিকল্পনা করা হয়েছে। কপোরেশনের তিনটি ওয়ার্ডের (৫৬, ৫৭, 
৫৮) এলাকায়। চার ঘন্টার মধ্যে পরিনতি নিয়স্ত্রণে। এর NTS 
হঠাৎ হঠাৎ কয়েকটি পকেটে কিছু ঘটনা। ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে পরিস্থিতি 
| সম্পূর্ণ নিয়স্বণে। এছাড়াও cge এলাকায় কিছু ঘটনা ঘটে। 
মোট মৃত ৩৩। এর মধ্যে জনতাকে ছত্রভঙ্গ করতে পুলিশের গুলিতে 
মৃতই বেশী। উই ডিসেম্বর উত্তরপ্রদেশের অযোধ্যার বাবরি মসজিদ 
ভেঙ্গে ফেলার ঘটনা গোটা দেশজুড়ে যে দাঙ্গার পরিবেশ সৃষ্টি করে 
তার পরিণতিতে এই ঘটনা ঘটে যায় কলকাতা মহানগরীতে । কিন্তু 


কারা ঘটালো এই ঘটনা, কি করেই বা ঘটল? 
যে সকল সমাজবিরোধীদের মাথার উপর প্রেপ্রারী পরোয়ানা 


| সুলছে বলে গা ঢাকা দিয়েছিল পরিস্থিতির সুযোগে তারা আত্মপ্রকাশ 
করে। গোটা মহানগরীতে শুজবে গুজবে একটা বিভ্রান্তিকর পরিবেশ 
শান্তিপ্রিয় মানুষও গুজবে বিশ্বাস করে হাতের কাছে লাঠি সোটা 
| নিয়ে রাস্তায় নেমে পড়ে। এইরকম একটা পরিস্থিতিতে 
| করে। এরাই শুজব হুড়িরে বিভ্রান্ত করে, ভীত জনতার কাছ থেকে 
আত্মরক্ষার নামে অর্থ সংগ্রহ করে। যেখানে যেখানে ঘটনা ঘটছে 
| সব ক্ষেত্রেই ঘটনাগুলির পিছনে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ছিল 
অর্থনৈতিক স্বার্থ — এ বিষয়ে তিলমাত্র সন্দেহ নেই। এই অর্থনৈতিক 
| ঘটল। পাড়ায় যারা ত্রাতার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন তারাই ছিলেন 
ঘটনার লায়ক। দুই সম্প্রদায়ের মানুষ যুগ যুগ ধরে একই সঙ্গে 
মিলিতভাবে যেখানে বসবাস করছেন সেই সকল এলাকার দুই তরফেই 
সমাব্রবিরোধীদের সক্তিয় ভূমিকা পালন করাটা কাকতালীয় নয়। আর 
| সাধারণ মানুষ হলেন বিভ্রান্তির শিকার। ৬ই ডিসেম্বর ঘটনার পর 
আতঙ্কের বহিঃপ্রকাশ ঘটে গেল। কলকাতার বাইরে নদীয়ার 
| কালীগঞ্জে, মালদহের কালিয়াচকে, বীরডূমের সাইথিয়ার মল্লারপূরে, 
| হুগলীর চাঁপাদানিতে, উত্তর ২৪ পরগণার জ্বগদ্দলে কামারহাটিতে 
বিক্ষিপ্ত ঘটনা ঘটলেও গ্রামবাংলার মানুষ অপূর্ব সচেতনতার পরিচয় 
| মানুষ আরেকবার অগ্রিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন পরিচয় দিলেন এক 
| এঁতিহাসিক সচেতনতার | 
| স্বপ্রের মৃত্যু £ 
نا‎ রিৎস্‌' পত্রিকার সম্পাদক। নাম হারুশ রসিদ। বোম্বাই 
মহানগরীতে বসবাস। একনন প্রতিথবশা সাংবাদিক। মহারাষ্ট্রের বহু 
মুখ্যমন্ত্রী এবং অনেক কে্তরীয়ম্ত্রীর সঙ্গে তার সাক্ষাৎকার সেলুলয়েডে 
বা ভিডিও অডিও ফ্যাসেটে বন্দী হয়ে আছে। ৭ই ডিসেম্বর বোস্বাই 


মতাদর্শে 
শহরের লোকমান্য তিলক মার্গ থালায় বিধ্বস্ত অবস্থায় শ্রীযুক্ত হারুণ 
রসিদ ইন্সপেক্টর কামাথকে বল্লেন “আমাদের বাসস্থান এলাকায় এমন 
কোন দরজা! দেই যেখানে আমরা সাহাযোর আবেদন করিনি। এমন 
কোন পুলিশ অফিসার নেই যার কাছে সাহাযোর আবেদন করিনি।** | 
কারণ ৬ই ডিসেম্বর বিকেল থেকে হারুণ রসিদদের যে বাড়ীতে অন্যান্য 
আরো ৩০টি পরিবারের মানুষদের সাথে তিনি বসবাস করেন সেখানে 
ইট ছোঁড়া হয় এবং ঘরে ঘরে হুমকী দেওয়া হর। ৭ই ডিসেম্বর 
বেলা দশটার সময় থেকে পেন্ুল বোমা মারা শুরু হুয়। পুলিশের 
দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা ব্যর্থ হলে হামলাকারীরা আরো উৎসাহিত হয়ে 
বাড়ীর ছাদে উঠে বাড়ীটিতে আগুন ধরিয়ে দেয়। সন্ধ্যার মধ্যে সমস্ত 
মানুষ ভয়ে ঘর ছেড়ে পালাতে বাধ্য হয়। TT নিবারণের আবরণটুকু | 
ছাড়া আর সবই লুট করে নিয়ে যায় লক্ম্বাহীন লুঠেরার দল। কেন 
এই ঘটনার শিকার হলেন TFT রসিদরা ? হারুণ রসিদদের পড়শীরা 
ভেবেছিলেন মুসলমান হলেও হারুণ রসিদের মত ব্যাতলামা সাংবাদিক 
হয়ত আক্রান্ত হবেন না। অসহায় রসিদের কাছে সংবিধানের 
১৫-১৬-১৭ এবং ২৫-৩০ নং ধারা অজানা ছিল লা। যেখানে 
বলা আছে ভারতীয় নাগরিকদের মৌলিক অধিকারগুলি 
ধর্ম-জাত-পাত-বংশধারা ইত্যাদির ভিত্তিতে নিধারিত হবে না। সকল, 
ভারতীর নাগরিকের সমান অধিকার থাকবে। তবু কেন ঘটল এই 
ঘটনা? ইন্সপেক্টর কামাথ বলে উঠলেন পুলিশের দায়িত্ব শুধুমাত্র 
রাস্তা দেখাশুনা করার। অন্য কোন দায়িত্ব পালন করা ওদের কাজ | 
নয়। এখানেই শেষ হলেও হয়ত খানিকটা স্বস্তি পাওয়া যেত। ৬ই | 
ডিসেম্বর থেকে শুরু করে UTE পর্যন্ত বন্ধে মহানগরী দাঙ্গা কবলিত। | 
মৃতের সংখ্যা প্রার হাজার ছাড়িয়ে যায়ু্যায়। ইন্সপেক্টর কামাথরা 
সবাইকে বলি, “এস, দেখ রাস্তা TI" 
কলংকিত ঘটনা : ূ 
হিসাবে ব্যবহার করতে তালা খুলে দেওয়া হল যেদিন, সেইদিন 
থেকেই শুরু হয়েছিল ৬ই ডিসেম্বরের বাবরি মসজিদ ভেঙ্গে ফেলার 
প্রন্ততি। রথবাত্রা-ইটপুজা-খড়মবাত্রা, নিবাচনে সাম্প্রদায়িক প্রচার 
আরো কত কী। মসজিদ ধ্বংস করার পরিকল্পনা ছিল চক্রান্তের 
গভীরে। শেষ পর্যন্ত বেরিয়ে পড়ল ঝুলি থেকে বেড়াল। ন্যাশনাল 
ডেভেলপমেন্ট কাউন্সিল মিটিং এ আদবানী সাহেব বললেন রাম | 
কোথ্মর জন্মগ্রহণ করেছেন এটা কোর্টের বিষয় নয়। ইতিহাস বা 
প্রতুতত্বও নয় ; হিন্দুদের অনুভব ঠিক করেছে রাম কোথায় জন্মগ্রহণ | 
করেছেন। ঘোষিত হল করসেবার কর্মসূচী যার অর্থ মসজিদ ভাঙ্গার 
কর্ষসূচী। সুপ্রীম কোটের রায়ে বলা হল অযোধ্যায় করসেবার নামে 
কোন নিমণ কার্য চলবে না। কল্যাণ সিং যাদব বললেন “করসেবা | 
মানে ভজন কীর্তন। ওখানে কোন রকম RIA কার্য হবে না। আমরা 
মসজিদে হাত দেব না । আমরা কোর্টের রায় মেনে চলব” 
কয়সেবায় SRS জন্য আদবানিজী গোটা দেশে ছুটে 
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0 বারানসী, ১লা ডিসেম্বর: ‘‘করসেবা মানে শুধুমাত্র 
ভঙ্জন-কীর্তন লয়। আমরা শাবল-গাঁইতি নিয়েই করসেবা করব” 
0 আজমগড়ঃ ১লা ডিসেম্বর  ““আমরা শ্রাস্তিপূর্ণ করসেবা করতে 
চাই কিন্ত কেন্দ্র সেই কাজে ধাধা দিচ্ছে।'' 

0 মাধ্যঃ ২রা ডিসেম্বর £ **৬ই ডিসেম্বর করসেবা শুরু হবে। সকল 


| করসেবক FTE ২-৭৭ একর জায়গায় করসেবায় অংশ প্রহণ 


করবেন ; শুধুমাত্র ভজল গাইলেই চলবে না।'' 

0 শোরক্ষপুরঃ ২রা ডিসেম্বর : **কল্যাণ সিং সরকার থাকল কি 
না থাকল দেখার দরকার নেই সমস্ত দ্বিধা ত্যাগ করে করসেবায় 
অংশগ্রহণ করুন।”' 

0 পালামেন্টঃ ওরা ডিসেম্বর : **সংবাদপত্র সত্য বলেন নি। আমি 
শাবল-গাঁইতি ব্যবহার করতে বলিনি। করসেবকরা সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রনে 


| থাকবে। শুধুমাত্র প্রতীকী করসেবা অনুষ্ঠিত হবে।” 


0 ৬ই ডিসেম্বর বাবরি মসজিদ ধ্বংস হয়ে যাবার পর ৭ই ডিসেম্বর 
দিল্লীতে বললেন : “ মসজিদ ভাঙ্গার ঘটনা Tees আমি 
এবং উত্তরপ্রদেশের মুখামন্ত্রী এই ধ্বংস ঠেকানোর সব চেষ্টা করেছি 
কিন্ত আসলে যা হয়েছে তা হল, অযোধ্যা নিয়ে মানুষের অনুভূতির 
গভীরতা আমরা বুঝতে পারি নি। জামরা আইনগত ভাবেই, মন্দির 
নিমাণের কাজ করতে চাই।'' 

যতই কুস্তীরাক্র ত্যাগ করুন, আজ এটা জলের মতন পরিস্কার 
যে ঠান্ডা মাথায় পূর্বপরিকল্পনা অনুযায়ী বাবরি মসজিদ ধ্বংস করা 


| হুয়। আজ একথা আর গোপন নেই যে করসেবকদের আগের থেকে 


ট্রেনিং দিয়ে এই ঘটনা ঘটালো হয়েছে। ফ্যাসিবাদী কায়দায় কখনও 
নরম কখনও গরম কথা বলে মানুষকে বিভ্রান্ত করা হরেছে। গোটা 
দেশকে মিথ্যা আত্মসম্তুষ্টির মায়াজলে আবদ্ধ করে রেখে ঘটনা ঘটানো 
হয়েছে। বাবরি মসজিদ ধ্বংস মানে ধিওক্রেটিক হিন্দু রাষ্ট্র নিমাণের 
পথে এক পা অগ্রসর হওয়া__এটাই ছিল বি.জে.পি এবং তার 
দোসরদের প্রধান উদ্দেশা। 

পরিণামে রক্তের বন্যায় সিক্ত হল হতভাগ্য ভারতবর্ষ | কয়েকটা 
রাত অসহায় মা কচি শিশুটাকে বুকে নিয়ে একটা নিরাপদ আশ্রয় 
খোঁজার জন্য ছটে বেড়িয়েছে এ গলি ও গলি। বিভ্রান্তির কালো 
চেয়েছে। “হর হর মহাদেব-আল্লাহু আকবর’ ধ্বনিতে ভরে উঠেছে 
আকাশ বাতাম। দাঙ্গা কবলিত হয়েছে গোটা দেশ! দেড় হাজারের 
উপর মানুষ হারিয়েছে প্রাণ | যুগ যুগ ধরে পাশাপাশি বসবাস করেন 
যে মানুষ একে অপরের উপর আক্রমণ শাণিত করেছে। তহনহ হয়ে 
গেছে ভায়ে ভায়ে বিশ্বাসের ভিডি। কলংকিত হয়েছে গোটা দেশবাসী, 
কলংকিত হয়েছে আমাদের ইতিহাস। 
কেন্দ্রীয় সরকারের ভূমিকা : 

বাবরি মসজিদ ভেঙ্গে ফেলার ঘটনা হঠাৎ ঘটে যাওয়া কোন 
ঘটনা নয়। নিবচিনে উত্তর প্রদেশ সহ অন্যান্য কয়েকটি রাজ্যে বি. 
জে. পি. সরকার প্রতিষ্ঠিত হবার পর থেকেই ধারাবাহিক ভাবে প্রচার 


| চালানো হয়েছে। বারে বারে লোক খেপানো হয়েছে। বামপন্থী 


শক্কিগুলির পক্ষ থেকে কেন্দ্রীয় সরকারকে সর্তক করা হয়েছিল। 
বামপ্ীদের প্রস্তাব ছিল দু'পক্ষের আলোচনার মধ্যে দিয়ে বিতর্কের 


অবসান করতে হবে। আর না হলে আদালতের রায় মেনে নিতে 
হবে। এই আলোচনা শেষ হবার আগেই ঘোষিত হল করসেবার 
কর্মসূচী । বামপন্থীদের পক্ষ থেকে প্রধানমন্ত্রীকে বলা হয়েছিল অবিলম্বে 
বিতর্কিত প্রাঙ্গন যেন অধিগ্রহণ করা হয় এবং জাতীর সংহতি পরিষদের 

২৩শে নভেম্বর জাতীয় সংহতি পরিষদের সভার প্রধানমন্ত্রীকে 
বাবরি মসজিদ রক্ষা করার পূর্ণ কর্তৃত্ব দেওয়া হরেছিল। যে দৃঢ়তার | 
পরিচয় দেবার প্রয়োজন ছিল কেন্দ্রীর সরকার তা দেখার নি। প্রধানমন্ত্রী 
মসজিদ ভাঙ্গবেন না। আর কথা দিয়েছিলেন কল্যাণ সিংযাদব। | 
প্রধানমন্ত্রী বানপস্থীদের সর্তকতা গ্রাহ্য করলেন না, বিশ্বাস করলেন 
তাদের যারা হিন্দু রাষ্ট্র গড়ে তোলার নেতা । ৪ঠা ডিসেম্বরের মধো 
দুই লক্ষের বেশী করসেবক জড়ো হয়ে গেছে বাবরি মসজিদের কাছে। 
এবং মসজিদের মধ্যে সশস্ত্র বাহিনী এবং বিশ্বস্ত মিলিটারী ইউনিটকে 
দিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার প্রয়োজন তখন দেশের প্রধানমন্ত্রী 
চলে গেলেন তামিলনাডু। ৫ই ডিসেম্বর অবস্থা বুঝে বাবন্থা। সেই 
উপলদ্ধি অর্জন করার আগেই ৬ই ডিসেম্বর দিনের বেলা করসেবকরা 
“আমি কন্টাক্টর দিয়ে ভাঙ্গলে যে মসজিদ ভাঙ্গতে দেড় মাস সময় | 
লাগত রামলালার কৃপায় তা মাত্র পাঁচ ঘণ্টার মধ্যে ভেঙ্গে ফেলা 
হল।”' তিনি আরো বললেন “আমি কথা দিয়েছিলাম গুলি চালানো 
হবে না ب‎ কাউকে গুলি চালাতে দিই নি।”' এর পরও পি. ভি. 
নরসীযা রাওকে উত্তরপ্রদেশের সরকারকে বরখাস্ত করার সিদ্ধান্ত 
নিতে হল কল্যাণ সিংযানব পদত্যাগ করার পর। | 

বি. বি. সি-র সংবাদে বলা হল “ভারতবর্ষ এক গভীর | 
রাজনৈতিক সংকটের মধ্যে প্রবেশ ফরল। এই পরিবেশে মনে হচ্ছে 
যেন ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী বুঝতে পারছেন না তাঁকে কি করতে 
হবে।'’ ৯ই ডিসেম্বর দেশের প্রধানমন্ত্রী বি. বি. সি.র সঙ্গে 
সাক্ষাৎকারে বললেন যে তিনি বুঝতে পারেন নি এত বড় ঘটনা 
ঘটতে চলেছে। আমাদের জানতে ইচ্ছা করে তিনি কি বুঝেছিলেন। 
এই পরিবেশের মধো বসেও কংগ্রেসদল হিন্দুভোটের অংক করছেন। 
হিন্দুত্বের কথা বলে বি. জে. পি-র বিরোধিতা করতে বৃথা চেষ্টা 
করে আর কংগ্রেসদলের পক্ষ থেকে বনধ্‌ ডেকে পারবেন নিজেদের 
ক্ষমাহীন অপরাধ মুছে দিতে! OTF কংপ্রেসদল নেতৃত্বহীন। কোন 
দিক নির্দেশ নেই! নেই সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে কোন মতাদর্শ, কোন 
কর্মসূচী। কংগ্রেস দল এখন ব্যস্ত নেতাদের মধ্যে পদের লড়াইতে। 
কে থাকবেন দলের সভাপতি, কে হবেন প্রধানমন্ত্রী, কেই বা নতুন 
মন্ত্রীসভায় স্থান পাবেন। দায়িত্ব ভ্রানহীন অকর্ষণ্য একটি সরকার। | 

সাম্প্রদায়িকতার ঝড়ো হাওয়ায় আশার প্রদীপ আজ টিম্টিম্‌ | 
দিয়েছে৷ সংঘাতিকভাবে আক্রান্ত আমাদের মূল্যবোধ । যেন কোন 
সমর খুঁজছে স্বাথণ্বেবীরা। আদবানীর কণ্ঠে যেন হিটলার বলছে, 





“ই দা ইন্ডিয়ান পিপল আর RE FE E عو‎ EEE 


দে আর আনওয়ার্দি টু re" এ শুনুন হিন্দুরাষ্ট্র গড়ে তোলার 
রাষ্ট্র সেবা। 

এঘটনা কেন ঘটল ? এর জবাব দিতে হবে নরসীমা রাওদের। 
কাদের নীতিহীন আপোষকামীভা এর জনা দায়ী এর জবাব দিতে 
হবে কংগ্রেসীদের। কাদের নিক্রিয়তা এই শক্তিকে বাড়িয়েছে, আজও 
বাড়াতে সাহায্য করছে তার জবাব দিতে হবে কংগ্রেস সরকারকে। 
এই সরকার নিক্কিয় সরকার । দিস্‌ গর্ভমেন্ট ইস্‌ মোর TIA দা গর্ভমেন্ট 
RRM  - 
| ভারতবর্ষের সংবিধান ও ধর্মনিরপেক্ষতা : 


ভারতবর্ষের ইতিহাস সহিষ্ঠুতার ইতিহাস। এক সম্প্রদায়ের 
মূলডিন্তি। বৈচিত্রের মধ্যে একাই হল আমাদের জাতীয় জীবনের 
মূলকাঠামো। প্রাচীন কাল থেকেই যে পরম্পরা নিয়ে ভারতীয় IT 
গড়ে উঠেছে তাকে অস্বীকার কররে অর্থ হল আমাদের ইতিহাসকে 
অস্বীকার করা। এই এ্রতিহাসিক প্রেক্ষাপটকে সাননে রেখেই 
ভারতবর্ষের সংবিধান রচিত হয়েছিল। ভারতবর্ষের বহুজাতিক 
চরিত্রের উপর ভারতীয়ত্ব আরোপ করতে গেলে মানুষের নানা ভাষা- 
নানা মত-নানা ধর্ম-নানা জীবনধারাকে এক্যবন্ধ করতে হবে। কোন 
বৈশিষ্ট্যকে জলাঞ্রলি দিলে দেশ এক রাখা যাবে না। সুতরাং এঁক্যবদ্ধ 
শক্তিশালী শাস্তিপূর্ণ ভারতবর্ষ গড়তে গেলে সব থেকে জরুরী ছিল 
ধর্মকে রাষ্ট্রের থেকে আলাদা করা । সুতরাং ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র গড়ে 
| তোলার কোন বিকল্প ছিল না। সংখ্যালঘুদের প্রতি সংখ্যাগরিষ্ঠের 
করুণা প্রদর্শন করার জন্য নয়। এতিহাসিক এবং আধুনিক বাস্তবতার 
ভিত্তিতেই ধর্মনিরপেক্ষ (সেকুলার) ভারতবর্ষ গড়ে উঠেছিল। 
যার অথ হল: 
2 রাজনীতিতে বর্মের কোন প্রভাব থাকবে না। 
x রাষ্ট্রীয় আচরণেও ধর্মের কোন প্রভাব থাকবে না। 
جر‎ নাগরিক অধিকারকে ধর্মের উপর স্থান দিতে হবে। এবং 
% ধর্মনিরপেক্ষ ভেতনা গড়ে ভোলার জন্য বিজ্ঞান-যুক্তিবাদ- 
আধুনিক মনন গড়ে তুলতে হবে। 
ভারতবর্ষের সংবিধানে ধর্মনিরপেক্ষতার অর্থ ধর্মের উপর 
নির্ভরশীলতাও নয় অথবা নাস্তিকতাও নয় | TOS তিত্িকে সুদৃঢ় 
করার মধ্যে দিযে জাত-পাত-ধর্ম-বর্ণ-ভাষা নির্বিশেষে মানুষকে এক 
চেতনায় উন্নীত করা। নিজ নিজ বৈশিষ্ট্য বিসর্জন দিয়ে নয় ; মানুষের 
বাধা সৃষ্টি করেও নয় — সকলের মধ্যে সকলকে নিয়ে বাঁচা এই 
হল স্বাধীন ভারতবর্ষের সংবিধানের FIT) কারণ একমাত্র 
ধর্মনিরপেক্ষ পথেই ভারতবর্ষ উন্নতির শিখরে উঠতে পারে। কিন্ত 
একাজ খুব সহজ হিল না। দেশ স্বাধীন হবার পর থেকে বহু দাঙ্গা 
আমরা দেখেছি। শেষ দেখলাম ৬ই ডিসেম্বর-এর ঘটনা — যা 
আমাদের দেশের সংবিধানের মৃলভিত্তিগুলিকে এলোমেলো করে 
দিতে চাইছে। সুতরাং শুধুমাত্র দেশের সংবিধানে কিছু ভালো ভালো 
কথা বলাই নয়। প্রয়োজন ছিল প্রতিটি সম্প্রদায়ের মানুষের মনকে 
| সম্ভ্ীতির চেতনার আলোকিত করার জনা শিক্ষার প্রসার ; অর্থনৈতিক 


এবং ধারাবাহিকতার সঙ্গে সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের মানুষের পক্ষ 
থেকে সংখ্যালঘুদের অধিকারকে সুরক্ষিত করে রাখার মতন সুস্থ 
পরনিবেশ। ভুল বোঝাবুঝি মতপার্থক্য তৈরী হলে তা অপসারিত করার 


কিন্তু একথা দুঃখের হলেও সত্য ধর্মনিরপেক্ষতার যে ধারণা | 


নিয়ে স্বাধীন ভারত গড়ে উঠেছিল তা দৃঢ়ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত 
করতে দেশের সরকারের যে দাদ-ত যে ভূমিকা পালন করা উচিত 
ছিল তা করেন নি। স্বাধীন ভারতে কংগ্রেস পরিচালিত সরকারগুলি 
বেশীর ভাগ সময় রাজত্ব করেছে। ভোটেণ রাজনীতি করতে গিয়ে 
তারা সাম্প্রদায়িক শক্তিগুলির সঙ্গে আপোষ করেছে — সমঝোতা 


করেছে — আয্মসম্পর্ণ করেছে। যার পরিণতিতে আজ আমাদের ' 


দেশ এক সাংঘাতিক বিপদের সামলে । স্বাধীনতা সংগ্রামের বহু 
আত্তত্যাগের মধ্যে দিয়ে অর্জিত ধর্মনিরপেক্ষতার মূল ভিত্তিকেই ধ্বংস 
করে দিয়ে ধর্মের ভিত্তিতে রাষ্ট্র গঠনের গভীর চক্রান্ত চলছে। দেশের 
ডরুণ ছাত্র-যুব সমাজকে ধর্মের ভিত্তিতে বিভক্ত করে গড়ে তোলার 
প্রচেষ্টা চলছে ফ্যাসীবাদ প্রতিষ্ঠার বাহিলী। ওরা জামানীর ইতিহাস 
জালে। বিভ্রান্ত তরুণ জামানরাই ছিল হিটলারের গেয়েষ্টাপো বাহিনীর 
প্রধান শক্তি। ইতিহাস আমরাও জানি। ফ্যাসীবাদ নয়। পৃথিবীর বুকে 


ফ্যাসীবাদের ধ্বংসম্তপে নেতার উপরেই গড়ে উঠেছে গণতান্ত্রিক | 


করে। 


আমরা লড়াই করছি ছাত্রদের মৌলিক এবং আশু সমস্যাগুলি 
সমাধানের লক্ষ্যকে সামনে রেখে। আমরা জানি 


ধর্ম-জাত-পাত-ধর্ষ-ভাষার ভিত্তিতে বিভক্ত ছাত্রসমাজ তার | 


গণতান্ত্রিক দাবীগুলি অর্জন করতে পারবে না। সুতরাং সাম্প্রদায়িক 


; পিছিয়ে পড়া সংখালঘুদের জনা বিশেষ ব্যবস্থা ; সততা 


আমাদের আন্দোলন তার জন্ম লগ্ন থেকে ছাত্রসমাজের | 
গণতান্ত্রিক দাবীগুলিকে নিয়ে ছাত্রদের ers করতে দৃঢপ্রতিজ। | 


ছাত্রসমাজকে সমবেত করতে হবে সেই কর্মসূচীতে। পাশাপাশি | 


সাম্প্রদায়িক শক্তিগুলির বিরুদ্ধে মভাদর্শগত প্রচার গড়ে তুলতে হবে। 
করতে হবে। ইতিহাস আমাদের উপর এই দায়িত্ব নিদিষ্ট করেছে। 


শক্তিশালী শক্র। মানুষের ধর্মপরায়ণতাকে অস্ত্র করেই তা মানুষের | 
মনকে বিষিয়ে দেয়। যদিও ধর্মপালন এবং সাম্প্রদারিকতা এক TS | 


নয়। আমরা এও জানি যে আমরা যে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে কাজ করি 


তাদের বেশীর ভাগই হিন্দু পরিবায় থেকে আসেন। এটি আপাত ' 


ধারণা অনেক সময় কাজ করে যে হিন্দু রাষ্ট্র তৈরী হলে হিন্দুদের 


কোন স্বার্থআগের কারণ নেই। সুতরাং ছাত্রছাত্রীদের বেশীর ভাগের | 


মধ্যে আজ্ঞকের পরিবেশের মধ্যে. খানিক নির্লিপ্ত থাকায় সম্ভবনা 
থেকে যার। আমাদের সর্তক থাকতে হবে। কারণ ইতিহাস থেকে 


সব থেকে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত করেছিল জামান জাতির। সেই ইতিহাস 


হিন্দুতববাদের বিরুদ্ধে এক্যবন্ধ হতে। একাজ তখনই সম্ভব যদি আমরা | 
মেকী হিন্দুত্বাদ আয় সম্্রদায়িকতার বিরুদ্ধে মতাদর্শগত মন্ত্রে | 


- 





| হ্যত্রসমাকে শক্তিশালী করে তুলি। আর তাই প্রতিটি ছাত্র-ছাত্রীর 
যে প্রশ্নগুলি আছে তার জবাব দিতে হবে। প্রতিটি ছাত্রকে 
সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে গণতন্ত্রের পক্ষে সমবেত করতে হবে। এই 


| আমাদের দারিত্ব। ইতিহাস আমাদের উপর এই দায়িত্ব নির্দিষ্ট করেছে। 


| আলোকিত। আমরা “আলোর পথ ধাত্রী"। আমরা পারব আমাদের 


উপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করতে | আমরা পারব বিল্লান আধুনিকতা 
আর যুক্তিবোধের উপর ছাত্রসমাজকে প্রতিষ্ঠিত করতে আমরা পারব 
আমাদের মাতৃভূমির উপর থেকে TET পদচিহ্ন মুছে দিতে। কারণ 
আমাদের সঙ্গে আছেন রবীন্দ্রনাথ, আছেন রামমোহন, বিদ্যাসাগর, 
লালন ফকির, YA, বিবেকানন্দ । আর আছেন ভারতবর্ষের কোটি 
কোটি ধর্মনিরপেক্ষ দেশপ্রেমিক মানুষ | 


জনৈক করসেবকের জবানবন্দী 


(ব্রিৎস পত্রিকায় প্রকাশিত জনৈক করমেবকের সঙ্গে কথাবাতারি বরানটি আমরা প্রকাশ করলাম। এরা কারা ? 
এদের কঠে কিসের অনুরণন ? এদের বুটের তলার আমাদের ইতিহাস-শিক্ষা-সংস্কৃতি-উতিহ্ত আজ থরথর 
করে কাঁপছে। বি.জে.পি. ক্ষমতার এলে এরা বীরত্বের পদক পাবে। জবানবন্দীটি এনের চিনতে সাহায্য করবে। 


তাই এটি অনুবাদ করে আমরা পুনঃপ্রকাশ করলাম। 


সেই বীর করসেবক যিনি অযোধ্যার স্বমহিমার প্রকাশ 
ঘটিয়েছেন- রাগে প্রায় কাঁপছিলেন, “এই জন্যেই আমি বলে 
থাকি- বুদ্ধিজীবীদের আমাদের সংগঠনগুলির বাইরে রাখাই শ্রেয়। 
ওরা তো আমাদের কোনভাবে সাহায্য তো করেই না, আবোল 
তাবোল বকে চলে ।”” 
“কিন্ত তোমার পার্টিতে তো এতোবেশি বুদ্ধিজীবী নেই' 
আমি উল্লেখ করি। 
ৃ “তা হতে পায়ে" স্বীকার করে করসেবক। কিন্ত যারা 
- প্রতিষ্ঠিত তারা তো পৃথিবীর দিকে চোখ তুলে তাকানই না। আমি 
খুব খুশি হয়েছিলাম যেদিন বি.জে.পি তার সাধারণ সম্পাদক 
গোবিন্দাচার্যকে মাদ্রাজে নিবাসন দিয়েছিল। আমার মনে হর তার 


স্থান হওয়া উচিত উত্তর মেরুতে। 


তা কেন ? আমি জিজ্ঞাসা করি।_গোবিদ্দাচার্য তো 
তোমাদের দলের গদমাধ্য লোক ছিলেন ب(‎ 

‘তা হলে তার আবোল তাবোল বকা বন্ধ হতো ।”'__চকিত 
উত্তর ধীরকরসেবকটির। “আপনি কি জানেন, কদিন আগে 
হায়দ্রাবাদে উনি কি বলেছেন? অযোধ্যায় বাবরি মসজিদ ধ্বংস 
নাকি মেকি ধর্মনিরপেক্ষতার পরিণতি? কি স্পধা!"" 

কিন্ত এতে তোমার বিচলিত হওয়ার কারণ কি? আমার 
প্রশ্ন। “'অবশ্যই'* জবাব দিল রাগী করসেবকটি ! “যাদের যা 
প্রাপ্য নয়, তাদের উনি প্রশংসা করছেন। কি করে আপনি বলেন, 
ধ্বংস করেছে মেকি ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীরা। যে ক্রেডিট আমাদের, 
করসেবকদের প্রাপ্য তা অন্যরা চুরি করে নিয়ে চলে যাবে ?"" 

ওছ তাহলে তুমি বিষয়টাকে এভাবে দেখছ? আমরা জিজ্ঞাসা। 

“আরে, এইভাবেই বিষয়টাকে একমাত্র দেখা যায়। ক্রেডিট 
যার প্রাপা, তাকেই দাও। আমরা দিনরাত খেটে 518717 মৌলিক 


- সম্পাদক 


কলাকৌশলগুলি শিখেছি। শীতের পরোয়া না করে অনুসন্ধিৎসূ 
সাংবাদিক ও আলোবচিত্রীদের পুলিশ এবং এই ধরনের অনেক 
‘ফ্যাক্টর’ এড়িয়ে এইসব শিখে আমাদের গন্ুজগুলো ভাঙতে হয়েছে। 
আর গ্োবিন্দাচার্য দুনিয়াকে বলে বেড়াচ্ছে, আমরা না মেকি 
ধর্মনিরপেক্ষতারাই এ কাজে করছে।"? 

আমার মনে হয়, তুমি ওকে বুঝতে পারছ না? আমি 
বলি। উনি বিষয়টার একটা সামগ্রিক ব্যাখ্যা করেছেন; 

কিন্ত দৃপ্ত করসেবকটি তুষ্ট হতে নারাজ, “আমি থোড়াই 
বিবেচনা করি সামগ্রিক না অর্থহীন। বি.বি.সিকে জিজ্ঞাসা কোরো, 
সি.এন.এন দেখো । আরে, গোটা পৃথিবী জানে, একাজ আমরা, 
বীর এবং অপ্রতিরোধ্য করসেবকরাই করেছে।'' 

এ বিষয়ে তো কোন সন্দেহ-ই নেই? আমি একমত হই। | 
বি.জে.পি. কেন্দ্রে ক্ষমতায় এলে তো তোমরা যে প্রত্যেকেই সবরকম 
বীরত্ব পদক পাবে সে ব্যাপারে আমি স্থির নিশ্চিত। আর 
যে, এই ধ্বংস হচ্ছে বিগত পাঁচ বছরে দেশে যে মেকি ধর্মনিরপেক্ষতা 
চলছে, তারই পরিণতি। | 

“লা না এ লোকটার সাফাই গেয় না--জবাব দেয় 
করসেবকটি। এ বুদ্ধিজীবীরা ভাবে যে, তারা যা খুশি বলবে এবং 
পার পেয়ে যাবে। আমি তো দৃঢ়ভাবে প্রস্তাব করবো যে, ওকে 
বি.জে.পি থেকে বহিস্কার করা উচিৎ। কারণ, ও মসজিদ ধ্বংসের | 
আমার সামনে মেলে ধরে করসেবক। দেখো- হাতগুলোকে, TI | 
IES গিয়ে CN গেছে । তোমার কি মনে হয় না এই 
শৌর্যময় কাজের জন্য প্রশংসা পাওয়া উচিৎ ?"* 

তোমরা তো তা পাচ্ছো? আমি বলি। অরুণ শোরী, গিরিলাল 
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"হিরো" । লোকে তো তোমাদের নামে তাদের শিশুদের নাম রাখছে। 
তোমাদের আর কি চাই? 
““তা ঠিক'’ স্বীকার কয়ে করসেবক। “‘কিস্তু বুকের মধ্যে 


বর্তমান রামজস্মভূমি-বাবরি মসজিদ বিতর্কের সঙ্গে ধর্মবিশ্বাস, 
ক্ষমতা ও রাজনীতির প্রশ্র জড়িত। যে কোন ব্যক্তির নিজস্ব 
ধর্মবিস্বাসের অধিকার আছে। কিন্তু এই ধর্মবিশ্বাস যখন ইতিহাসের 


| সাক্ষা ও সমর্থন দাবী করে, তখন প্রতিহাসিককে ধ্মবিস্বাসের 


সীমা ও ইতিহাসের সাক্ষা, এ দুয়ের মাঝখানে ভেদরেখা টানতে 
হয়। সাম্প্রদায়িক রাজনীতির স্বার্থে সাম্প্রদায়িক শক্তি যখন 


প্রয়োজন হয়ে পড়ে। 


এখানে এঁতিহাসিকের সাক্ষ্য কোন বিতর্কের অংশ হিসেবে 
বা রাম জন্মভূমি-বাবরি মসজিদ সন্কটের সমাধান হিসাবে তুলে 


| ধরা হচ্ছে না। কারণ এই বিবাদ শুধুমাত্র এতিহাসিক 5 


ব্যাপার নয়। ভারতীয় রাজনীতির ব্যাপক সাম্প্রদায়িক সংক্রমণ 
থেকেই এই সংঘর্ষের সৃষ্টি। তা সত্বেও, এ প্রসঙ্গে এতিহাসিক 


| সাক্ষোর পুর্নবিবেচনা প্রয়োজন, যাতে আমরা বুঝতে পারি সমাজে 
সাম্প্রদায়িকতার বিস্তারে ইতিহাসকে কিভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে। 


|| এক I! 


অযোধ্যা রামচন্দ্রের জন্মভূমি কিনা এই প্রশ্ন আরও দু-একটা 
প্রশ্নের সম্মুখীন করে, যেমন রামায়ণ বর্ণিত অযোধ্যা এবং আজকের 


অবোধ্যা এই দুই জায়গা পৃথক কিনা? 


রামচন্দ্রের উপাখ্যান সর্বপ্রথম রাম-কথায় বর্ণিত হয়, কিন্ত 
এখন সেটা দুল্প্রাপ্য, অবশ্য সেই উপাধ্যান পুনঃরচিত হয় রামায়ণ 
মহাকাব্যে, বান্দীকি কর্তৃক। রামায়ণের সব কাহিনী বা চরিত্র অথবা 
স্থান ইত্যাদি প্রায়শই কাল্পনিক, এবং সেই হেতু এতিহাসিকের 
চোখে অনা প্রমাণ না থাকলে সেগুলো গ্রহণযোগা নয়। এই 
সত্য। বান্রিকী রামায়ণানুসায়ে অযোধ্যার রাজা রাম ত্রেতা যুগে 


| জন্মেছিলেন, ঝা কিনা কলিহুগের থেকে হাজার বছরের বেশি 


পুরানো, কলিবুগ্গের সূচনা হয় ৩১০২ (1 1) 
১। ওই সময়কালে এখনকার অযোহ্যায় কোনো মানুষ বাস 


| করতেন এরকষ কোনো প্রত্ুতাত্বিক প্রমাণ মেলে না। সর্বপ্রথম 


| বলা যায় বে রামায়ণের বর্ণনায় তুলনায় তখনকার জীবনযাত্রা 
| ছিল অনেক বেশি আদিম এবং সহজ । 





বর্ষন করছেন। তোমাদের অনুগামীদের কাছে তো তোমরা এক একজন 


ইতিহাসের রাজনৈতিক অপব্যবহার 


(জে. এন. ইউ.-র ইতিহাস বিভাগ থেকে প্রকাশিত “দি পলিটিকাল আযাবিউস অব RD? নিবন্ধের অনুবাদ) 








কেমন হাহাকার করে ওঠে যখন গোবিন্দাচার্ধের মতো লোকেরা এই | 
রকম উল্টো পাল্টা বিবৃতি দেয়। এইসব লোক যোগা প্রতিভার মূলা 
দিতে জানে না। ওয়া আমাদের কাছে আশাটা ফর়ে কি? আলো 
ক'টা মসজিদ্‌ ভাঙ্গার পর ওরা আমাদের কৃতিত্বের প্রাপ্য প্রশংসা 
করবে?”” 















২। রামায়ণে মাঝে মাঝেই আমরা প্রাসাদ, বাড়ির সন্ধান 
পাই, কিন্তু প্রতুতত্ব-বিষররক আবিষ্কারে এইসবের কোনো খোঁজ 
মেলে না। 

৩। মোসলার প্রধান শহর হিসেবে প্রাচীন বৌদ্ধ গ্রন্থে আমরা 
শ্রাবন্তি এবং সকেতা-কে দেখতে পাই, জৈন হতেও সকেতার 
পরিচয় পাই মোসলার রাজধানী হিসেবে। ইতস্ততঃ কিছু উল্লেখ | 
আছে অযোধ্যা শহরের, কিন্ত সেই অযোধ্যা গঙ্গার তীরে বার | 
সঙ্গে আজকের অযোধ্যার ভৌগোলিক সামঞ্জস্য নেই। ظ‎ 

81 স্বন্দগুপ্ত পাঁচ শতাব্দী খৃষ্টাব্দে সকেতায় তাঁর বাসস্থান | 
স্থানাস্তরিত করেন এবং তখন তার নাম দেন অযোধ্যা। তিনি 
‘বিক্ৰমাদিত্য’ পদবী গ্রহণ করেন, এবং স্বর্ণমুদ্রায় সেই নাম ব্যবহার 
করেন। সুতরাং মহাকাবোর কাল্পনিক অযোধ্যা এবং সকেতা 
সম্ভবতঃ একই। তবে এ থেকে এটা বলা ঠিক হবে না CT 5 
রামভক ছিলেন, সূর্ধবংশী রাজাদের (রামচন্ত্রের বংশের) মতোই 
হয়তো কিছুটা খ্যাতির লোভে তিনি ওই নামকরণ করেছিলেন। 

৫। সাত শতাব্দী পর থেকে অযোধ্যার যে সব উল্লেখ 
পাওয়া যায় তা খুবই সুনিশ্চিত। পুরাণে অযোধ্যাকে মোসলার | 
রাজধানী বলেই উল্লেখ করা হয়েছে, রামায়ণের মতো। 

অযোধ্যার উৎপত্তির যে ইতিহাস তা কিছুটা স্থানীয়‏ رب 
হয়ে যায়, এবং বিক্রমাদিতা পূনঃআবিষ্কার করে। অধোধার খোঁজ |‏ 
করতে করতে বিক্ৰমাদিত্য প্রয়াগের (তীর্থের রাজা) সাক্ষাৎ পায়‏ 
এবং তিনিই দেখিয়ে দেন অযোধ্যার অবস্থান। বিক্রমাদিত্য জায়গাটা‏ 
চিহ্নিত করে রাখলেও পরে খুঁজে নিতে অক্ষম হুন, তখন তিনি |‏ 
এক যোগীর সাক্ষাৎ পান যিনি তাকে একটি গরু ও ECF |‏ 
একসঙ্গে ছেড়ে দিতে বলেন, (বাছুরটি জন্মভূমির উপর যখন |‏ 
আসবে তখন সে অনায়াসে দুধ দিয়ে যাবে) রাজা কিছুক্ষণ পর |‏ 
ওই চিত্র দেখেন এবং অযোধ্যার অবস্থান নিধারণ FORA |‏ 
প্রচেষ্টা হয়েছে, যা আগে ‘অযোধ্যা’র ছিল না। অথচ কিন্তু শহরের‏ 
অবস্থান নিরাপণ সম্পর্কিত যাবতীয় প্রচেষ্টা অনিশ্চিত ও খামখেয়ালী। |‏ 
পাঁচ শতাব্দীর পূর্বের সকেতা যদি আজকের অযোধ্যা হয়, তাহলে |‏ 
বান্মীকী রামারণের অযোধ্যা অবশ্যই কাল্পনিক। আর তাই যদি |‏ 
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১7৮ 
"অশিশ্বাসেয প্রশ্ন, এতে কোনো উতিহাসিক সত্য নে 
রাজি নিরপণে যে অনিশ্চয়তা আছে এবং বুদ্ধদেবের নেই 
একটা বৈষম্য আছে। বুদ্ধদেবের মৃত্যুর পর রাজা অশোক লিন 
গ্রামে একটি উৎকীণলিপি স্থাপন করেন, এক্ষেত্রেও ওই উৎকীণ 
লিপি আমাদের বুন্ধদেবের জঙ্গাগ্রাম নিরূপলে সাহায্য করে, জন্মস্থান 
চিহ্নিত হয় না। 


॥ দুই | 
অতীতে অযোধ্যা বিভিন্ন ধর্মের মানুষের পবিত্র স্থান রূপে 


| পরিচিত, সম্প্রতি রামচন্দ্র সম্প্রদায়ের কাছে অযোধ্যার গুরুত্ব 


বেড়েছে। 

১। পাঁচ থেকে আট শতাবী CE উৎকীর্ণ লিপিতে 
রাম-ধর্ম-কর্মের সঙ্গে চিহ্নিত করা হয়নি। 

২। হুয়েন সাং অযোধ্যাকে বৌদ্ধধর্মের পীঠস্থান বলে বর্ণনা 


| করেন, যেখানে বহু মঠ এবং কিছু সংখ্যক অন্যান্য সম্প্রদায়ের 
- লোকজনও থাকে। বৌদ্ধদের কাছে অযোধ্যা একটি পবিত্র স্থান 


কারণ বুদ্ধদেব সেখানে বেশ কিছুদিন বসবাস করেন। 

ও। জৈনদের পীঠস্থান হিসেবে পরিচিত অযোধ্যা প্রথম এবং 
চতুর্থ জৈন তীর্ঘন্করদের জন্মস্থান ছিল এই মর্মে কিছু প্রত্নতাত্ত্বিক 
প্রমাণও পাওয়া যায়। | 

s1 FREE একাদশ শতাব্দীর দলিলে অযোধ্যার বোনাতাবু 


| তীর্থের উল্লেখ আছে কিন্ত বলাম জন্মভূমির কোনো উল্লেখ নেই। 


৫। রাম নামের ধর্মীয় মতবাদ জনপ্রিয় হয়েছে ত্রয়োদশ 
শতাব্দী থেকে। 


॥ তিন॥ 
১। কেবলমাত্র মসজিদের দরজ্ঞার ধারের TAY ক্ষোদন থেকে 


জানা যায় যে বাবরের তরফ থেকে একটি মসজিদ স্থাপন করা 
হয়েছিল। শ্রীমতী বিডেরিজ বিনি প্রথম বাবর-নামা অনুবাদ করেন 


| তিনি ওই ক্ষোদন সম্পর্কে বলেছেন যে বাবরের নির্দেশানুসায়ে 


মির বাকি একটি প্রদীপ্ত স্বগীর দূতাবাস স্থাপন করেন। (ব্যুয়দ 
ক্ষৈর বাকি) 
কিন্তু এইটুকুই প্রমাণ পাওয়া যায়, যে মির বাকি নামে 


বাবরের এক অনুগত যসজিদটা স্থাপন করে ছিল। কোনো মন্দিরের 


পাশে ওই মসজিদ স্থাপিত হয়েছিল বা মন্দির ভেঙে মসজিদ তৈরি 


হয়েছিল e কোনো উল্লেখ নেই। 


২। আইন-ই-আকবরি অযোধ্যাকে রামচন্ড্রের বাসভূমি বলে 
উল্লেখ করেছে এবং এই রামচন্ ত্রেতা যুগে এক এশ্বরিক ও 
রাজকীয় শক্তির প্রতিতু হয়ে ওঠে। কিন্তু কোথাও এইরকম কোনো 
উল্লেখ নেই যার থেকে বলা যায় যে মন্দিরের জায়গায় মসজিদ 
নিমণি করেছিলেন বাবর। 


বলে চিহিত করা বন্ততপক্ষে ' 


৩। রামজক্ত তুলসী দাস, যিনি আকবরের সমকালীন এবং 
রামজন্সতূমির কাছে কোনো মন্দিরের ধ্বংসের উল্লেখ করেন নি। 
উনবিংশ শতাব্দীতেই এই জাতীয় ered সরকারীভাবে 
লিপিবদ্ধ হয় এবং ক্রমশই সেইহুলিকে এতিহাসিক প্রমাণ বলে | 
মন্দির ধ্বংসের এই উপকথা, ব্রিটিশ সরকারের যে সব 
তথ্য আছে, সেগুলোকে অগ্রাহ্য করে, এঁতিহাসিক সত্যকে অবজ্ঞা | 
করে! )8: P. Carnegy: Historical Sketch of Tehsil 
Fyzabad; Zillah Fyzabad, Lucknow, 18701) 
কাহিনী সমর্থন করেছেন। তিনি বলেছেন, যে বাবর মুসলমান 
জনা মন্দিরের অন্তত কিছুটা অংশ ধ্বংস করেছিলেন। এর পক্ষে 
তাঁর (শ্রীমতী বিভেরিজের) যুক্তি হলো যে মহম্মদের বাধ্য অনুচর 
হয়ে বাবর অবশ্যই মনে করেছিলেন, যে মন্দিরের জায়গায় মসজিদ 
স্থাপন করা একান্ত কর্তবা। শ্রীমতী বিভেরিজ এর স্বপক্ষে অবশ্য 
কোনো প্রমাণ দিতে পারেন নি, এবং যুক্তি দিয়ে এই ধরনের | 
সিদ্ধান্তকে মেনে নেওয়া যায় না, বিশেষত বাবরের ধর্মীয় নীতির 
নিরিখে। 
ক্ষেত্র, সুতরাং তাদের কাছে ওইরূপ কাহিনী খুবই শ্রহণযোগা 
কিন্ত একজন এশ্তিহাসিকের কাছে তা গ্রহণযোগ্য হবে যখন ভার | 
পক্ষে এ্রতিহাসিক প্রমাণ ও বিশ্বস্ত তথ্য পাওয়া যাবে। মধ্যযুগীয় 
প্রমাণাদি ইত্যাদি থেকেও আমরা জানতে পারি না যে ওই বাবরি 
মসজিদের জায়গায় কোনো মন্দির প্রতিষ্ঠিত ছিল, এমনকি ওই 
মসজিদকেও ধরীয়ভাবে বা সাংস্কৃতিকভাবে খুব গুরুত্ব দেওয়া হয় | 
নি। | 
অনুৎসাহী ছিলেন এই অনুমান এঁতিহাসিক প্রমাণের সঙ্গে অসমশ্রস। 
১। বন্ততপক্ষে মুসলমান নওয়াবদের পৃষ্ঠপপোষকতাই | 
অযোধ্যাকে হিন্দুধর্মের ধর্মীয় স্থান বলে চিহ্নিত করে। আধুনিক 
aT থেকে জানা যায় যে নবাবী শাসন সম্ভব হত কায়হ্থদের | 
সাহায্যে এবং তাদের সেনাবাহিনীতে আধিপত্য ছিল শৈব লাগাদের। 
মন্দিরে ‘দান’ করা এবং হিন্দুদের পবিত্র স্থান পৃষ্ঠপোবণ করা । 
তাদের শাসনের একটা রীতি ছিল এবং বহু নিদর্শন মেলে এই 
ধরনের কাজের। নবাব সফদরগঞ্জ অযোধ্যার বহু মন্দির নিমা্ল | 
করেছিলেন এবং মেরামত করেছিলেন এবং হনুমান পর্বতে জমি 
দিয়েছিল মন্দিরের জন্য। 


২। মুসলমান এবং হিন্দুদের ধর্মী দাঙ্গার সময়ে, মুসলিম 
মুসলিম নিধনেও অংশ নিয়েছে। ১৮৫৫ SKE নাগা সাধু 
এবং মুসলিমদের সঙ্গে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সৃষ্টি হলে (হনুমান 
করনী মন্দির নিয়ে) ওয়াজিদ আলি খাঁ একটি ব্রৈপাক্ষিক 


অনুসন্ধান-কমিটি তৈরি করে দেন, আধা আলি খাঁ, রাজা মানসিংহ 





এবং বৃটিশ সরকারের পদস্থ অফিসারদের নিয়ে। উক্ত কমিটি যখন 
সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ দমন করতে অক্ষম হয়, তখন ওয়াজিদ আলি, 
| মৌলভী আযির আলির সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করেন, এবং পরিশেষে 
সেনাবাহিনীর সাহায্যে ওই হাঙ্গামা দমন করেন যার মধা দিয়ে 
প্রায় তিন-চারশো মুসলিমের মৃত্যু হয়। 

এইসব ঘটনা এবং প্রমাণাদি থেকে বলা ধায়, যে হিন্দু 

বং মুসলিমদের দাবি (যে প্রতিপক্ষ শুধু আক্রমণ করেছে) 
বি 55৮ وكيا‎ ৮ 
অধযোধার পরিচিতি, এবং একাধিক ধর্মের পীঠস্থান রূপে অযোধ্যা 
| অনেক শতান্সী ধরেই প্রতিষ্ঠিত। নিজ নিজ স্বার্থে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের 


১৪ই ফেব্রুয়ারী । ঝরে গেল একটা ফুল, অকালে 
তরতাজা প্রাণচত্মল যুবক, ফুটবলার সন্ত্রীব দত্ত। খেলতে 
খেলতে খেলারই মাঠে নিভে গেলো এই খেলোয়ারের 
জীবনপ্রদীপ। 

অক্্রপ্রদেশের ফায়রে চলছিল জাতীয় ফুটবল 
প্রতিযোগিতা সন্তোষ ট্রফির খেলা। এদিন ছিল রেলওয়ে 


কোয়াটরি ফাইনাল। সম্ত্রীবের নেতৃত্বাধীন রেলওয়ে দল 
ইতিমধ্যেই জয়সূচক"গোলটি করে ফেলেছে। এরপর হঠাৎ-ই 
ঘটে সেই মমাস্তিক ঘটনা। 

একথা সত্যি খেলার মাঠে এ ধরণে র আকম্মিক 

- দুর্ঘটনা ঘটতেই পারে কিন্তু এটা কি মেনে নেয়া যায় 
যে এর চূড়ান্ত পরিণতি মৃত্যু! সত্যিই কি এ মৃত্যু অনিবার্য 
ছিল? 

এ প্রশ্ন কি মনে জাগে না, একটি জাতীয় প্রতিযোগিতায় 
যে সমস্ত সতর্কতামূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করলে এ ধরণের 
দুর্ঘটনা এড়ানো যেতো সেগুলো কি ঠিক ঠিক প্রতিপালিত 
হয়েছিল? 

আমরা খুবই আনন্দিত যে আজ অনেকেরই টনক 
নড়ছে! আমরা আনন্দিত প্রয়াত সঞ্জীব দত্তের পরিবারকে 
আজ অনেকেই আর্থিক সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। 
সঞ্জীব দত্ত ছিলেন প্রতিশ্রতিবান ফুটবলার | এরকম আরো 
অনেকে আছেন কলকাতার ফুটবল মাঠে। ওরা ফুটবল খেলে। 

খেলাকে শিল্পের পর্যায়ে তুলে নিয়ে যেতে ওরা নিজেদের 


যে মৃত্যু পাথরের চেয়েও ভারী 


এবং অস্্রপ্রদেশের মধ্যে সেই গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচ যা জিতলে - 


. সরকারের কাছে দাবী জানাচ্ছি গ্রহণ করুন সঠিক বৈজ্ঞানিক 


iL LIDRARY 





নগরী হিসাবে অযোয্যার পরিচয় দাবি করা অযৌোত্তিক ও 
অনৈতিহামিক। | 
` যে কোনো সমাজে ইতিহাসের উপযোগ্রনা একটা ধারাবাহিক 
প্রক্রিয়া | কিন্তু ভারতবর্ষের মত একটা বহু ধর্মীয় ব্যবস্থায় যদি 
এই উপযোজন' শুধুমাত্র সাম্প্রদায়িকভাবে করা হয় তাহলে 
সাস্প্রদায়িক সংঘর্ষের সম্ভাবনা প্রসারিত হয়। অতীতের ঘটনাকে 

বাতিল করার প্রয়াস মারাত্মক হয়ে উঠতে পারে। 

তাই বাবরী মসজিদ-রাম জন্মভূমির বিতর্কের চাই এক | 
রাজনৈতিক সমাধান এবং জাতীয় FOYT বলে ওই জায়গার 
ঘোবপা। 













প্রাণশক্তিকে নিংড়ে দেয়। কিন্ত এই সপ্জীব FON শুধুমাত্র 
গিনিপিগ হয়ে খেলার মাঠের নোংরা রাজনীতির শিকার 
হবে কেন? আমরা মনে করে এই খেলোয়াড়দের সামগ্রিক 
নিরাপত্তা আর সাচ্ছুন্দের কথা ভাবার সময় এসেছে একথা 
xê দন্ত মনে করিয়ে দিয়ে গেছে প্রাণ দিয়ে। খেলার 
মাঠে শুধু টাকার লেনদেন ছাড়াও সংগঠকদের আরো কিছু 
দায়িত্ব পালন করার আছে। তা করবার মতন সাহসী উদ্যোগের 
মধ্যে দিয়েই A দণ্তকে আমরা মনে রাখতে পারব। 

কেন একটি জাতীয় দলের সঙ্গে একজন অভিজ্ঞ 
চিকিৎসক থাকবেন না? 

কেন এ ধরণের প্রতিযোগিতা স্থলে উন্নতমানের 
চিকিৎসাবাবস্থা থাকবে না? 

কিসের জন্য এই ওদাসীন্য? 

আমাদের দেশের সন্জীবদের আর কতকাল এরকম 
অসহায় থাকতে হবে? 

CF এ ধরণের খেলার আগে খেলোয়াড়ের শারিরীক 
সুস্থতা পরীক্ষার ব্যবস্থা থাকবে না? ظ‎ 

আমরা সমস্ত ক্রীড়ামোদী মানুষদের পক্ষ থেকে দেশের 

















সেই ক্রীড়ানীতি যাতে খেলার মাঠে সঞ্জীব দত্তের এই দুর্ঘটনায় 
পুনরাবৃত্তি আর না ঘটে। 

a দত্তের পরিবার পরিজনদের প্রতি আমরা TE 
সমবেদনা জ্ঞাপন করছি। 








বি. জে. পি.’ র “মুসলিম তোষণ” এর অভিযোগ্ছ ERK চিত্র 





শক্তিগুলিব প্রচার হল মুপলিদরা FTA 





বেড়ে চল্গেছে এবং একদিন হিন্দুরা এই দেশে সংখ্যা ! 
অংশে পরিণত হবে । কারণ মুসলিষ পুরুষরা চারটি করে বিবা্ছি, | 
করতে পারেন। | 
_ যদি মুসলমানদের চারটি করে স্ত্রী থাকে তবে ৮০% ' 
মুসলমানকে মহিলা হতে হয়। কিন্ত বাস্তবে হিন্দ্‌ এবং 
মুসলমানদের মধো পুরুষ এবং মহিলার সংখ্যা সমান সমান। 
বরং মুসলিমদের মধ্যে পুরুষের চাইতে মহিলার সংখ্যা ২৫ 
লক্ষা কম। সুতরাং একজন মুসলমান যদি চারজল মহিলাকে 
বিবাহ করেন তবে প্রতিচার জল পুরুষের (মুসলিম) মধ্যে 
তিনজনকে অবিবাহিত থাকতে হবে। 
রেজিট্রার জেনারেল অফ ইণ্ডিয়া-র ১৯৮১ সালের রিপেটি | 
থেকে দেখা যায় যে কবিবাহের হার মুসলিমদের মধ্যে সব 
থেকে কষ। 
বনুবিবাছের সংখ্যার শতাংশ : 
ندا‎ ৫.০৬% 
ৃ জৈন ৪.৪ ০% 
কা বা সংখ্যালঘু তোষণ এর অর্থ তুলনামূলকভাবে বৌছ্ধ_৮.১৩% 
Fira চাইতে 1 উপঙ্নাতি__ ১৫.২৫% 
মুসলমানদের ক্ষেত্রে এই কথা সত্য সয়। 
ب‎ মুললমান--- ৪.৩০% 
8 ক্ষেতে মুসলমান আনুষের RMI : 
e একথাও সত্য নয় যে মুসলিমদের সংখ্যা বাড়ছে। 
8 ree ‘২! ১৯৭১ সাল 
Es 55 : হিন্দু: ৪৫,৩২,৯২,০৮৫ (৮২.৭২%) 
দি স-সািস (১৯৭০ মুসলমান : ৬১১৪৯১৭৯৯৩৪ (১১.২১%) 
gq ১৯৮১ সাল 


হিন্দু : ৫৪,৯৭,৭৯,৪৮১ (৮২.১৪%) 
মুনলমান : ৭,৫৫,১২,৪৩১ (১১.৩৫%) 





গত দশ বছরে মুসলিমদের সংখ্যা বেড়েছে ১ কোটি ৪০ 
লক্ষ আর হিন্দুদের সংখ্যা বেড়েছে ৯ কোটি ১৪ লক্ষ। 
এই সমীক্ষা আমাদের এই শিক্ষা দেয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের 


মুবক্ষিত করার প্রধান দায়িত্ব নিতে হবে সংখাগরিই 1. 
সম্প্রদায়কে ৷ نينا‎ 


| 











যখন সংখ্যালঘূ সম্প্রদায়ের অধিকার 1 TIE EE রি 
মানুষের দ্বারা সংবক্ষিত হয় তখনই গণতন্ত্র পরিপূর্ণ হত; 
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يدف 





৮ 





মি 
9 ৮৯ 5 | 1 5 
৯০ খাটি ডা. 2০ ক م م‎ 


তোমায় কে দিয়েছে ? 


পক্ষে এবীর মিত্র কর্তৃক +৯/৩এ আচার্য জগদীশচন্্র বসু রোড 


অধিকার 
২০-এ পটুয়াটোলা লেন 


লি 


, ROTI. ৭০% ০১৪ থে 


س 


এদের অপমানিত করার 
ভারতের ছাত্র ফেডারেশন, পশ্চিমবঙ্গ বাছা 





হাত 


5 কলিভাতা- ৭০০ ০০৬ হইতে TFSI] ফোন : ৩২০ ০৬৬ 


প্রকাশিত এবং ততকর্তক 'দিএ-প্রিন্ট’ 


